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৪ ফিবৃহের মূলনীতি 
অনুবাদকের কথা 


সমন্ত প্রশংসা দয়াময় আল্লাহ তাআলার জন্য। যিনি মেহেরবানী করে 
আমাদেরকে ঈমানের মত অমূল্য সম্পদ দান করে ধন্য করেছেন। আজীবন 
প্রশংসা করে যার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। দরূদ ও 
শান্তির ধারা বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের উপর। যার জীবন ধারা বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে আমরা 
একান্তভাবে অভিলাধী-প্রয়াসী। তার জীবন চরিতকে ঘিরেই আমাদের প্রাত্যহিক 
কর্ম তৎপরতা আবর্তিত হয়। শান্তি বর্ধিত হোক ছাহাবা (র্ট) আজমাঈনের 
প্রতি, যারা জীবন বাজি রেখে রসূল হ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহ্বানে 
সাড়া দিয়েছেন। তার মিশনকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন । আল্লাহ 
তা'আলা আমাদেরকে কবুল করুন। কিয়ামতের দিন তাদের কাতারে শামিল 
করুন। আমীন! 


অতঃপর মহান রবের আবারো শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমার মতো এক 
নগন্য ব্যক্তিকে তার মহান দীনের কিছু খেদমতের ধারায় যুক্ত করেছেন। দয়ালু 
আল্লাহ এ নগন্যকে সৌদি আরবের একজন সর্বজন মাননীয় ব্যক্তিত্ব শাইখ 
মুহাম্মাদ ইবনে দ্বলিহ আল উছ্াইমীন রচিত “আল উসুল মিন ইলমিল উসুল' 
নামক কিতাবের অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজনের তাওফীক দিয়েছেন। 
শাইখের উক্ত কিতাবটি উসুলে ফিকৃহ বা ইসলামী প্রায়োগিক শাস্ত্র বিষয়ক 
মূলনীতি সম্পর্কিত একটি সুসমন্িত কিতাব। তিনি কিতাবটিতে উসুলে ফিকৃহ- 
এর মৌলিক নিয়ম-নীতিগুলো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। আসলে 
শ্রদ্ধেয় এক ব্যক্তিত্ব। কাজেই তাকে ও তার লেখনীকে নতুন করে পরিচয় 
করিয়ে দেয়ার অবকাশ রাখে না। যাহোক সম্মানিত শাইখের কিতাবটির 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে খোদ সৌদি আরবের কিছু ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
এটি পাঠ্যক্রমভুক্ত হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় আমাদের কওমী 
মাদরাসাগ্ডলোতেও কিতাবটি সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে । কিতাবটি আমাদের 
মাদরাসাতে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা রয়েছে। এটি পড়াতে গিয়ে আমার ছাত্রসহ 
অনেকেই কিতাবটি বাংলায় অনুবাদ করার পরামর্শ দেন। অতঃপর মাকতাবাতুস 
সুন্নাহর সত্ত্বীধিকারী ডাক্তার মোশাররফ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি 
উৎসাহ প্রদান করেন। সেই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তা'আলার ফযলে কিতাবটি 
প্রকাশ পায়। আলহামদু লিল্লাহ। 


ফিকৃহের মূলনীতি ৫ 


কিতাবটি খোদ সৌদি আরবেই মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যক্রম হয়েছে। 
অথচ আমাদের দেশে মাদরাসাগুলোতে এই কিতাবটি যারা পড়েন, তারা এই 
বিষয়ে একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের বলা যায়। সেদিকটি বিবেচনা করে, 
অনুবাদ কর্মটি আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করার 
চেষ্টা করেছি। কেননা শুধু আক্ষরিক অনুবাদ করলে বাংলা ভাষাগত মান ঠিক 
থাকে না। আবার নিছক ভাবানুবাদ করলেও তার সাথে আরবি ইবারতের 
সামজ্জস্য খুজে পেতে তুলনামূলক দুর্বল ছাত্রদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। ফলে 
কিতাবটি সর্বজন উপযোগী করার জন্য ভাষাগত ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার 
চেষ্টা করেছি। 


উসুলে ফিকৃহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাত্বিক বিষয় হলেও আমাদের মাদরাসাগ্ডলোতে 
এর তেমন দারস-তাদরীস ছিল না। বর্তমানে অবশ্য প্রায় সব মাদরাসাতেই এর 
পঠন-পাঠন চলছে। কিছু বিদ্বান জমহুর বিদ্বানের অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে 
এই ইলমকে হাদীছ কাঁটার কাঁচি” হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বস্তুত ফিবৃহুল 
হাদীছ বা হাদীছের বুঝ নির্ভর করে উসুলে ফিকৃহের উপর । আমাদের সালাফ 
আলেমদের কিতাব অধ্যয়ন করলে প্রতীয়মান হয় যে, এই ইলমে তাদের বিচরণ 
ছিল অবাধ । 


অনুবাদ কর্মটি সম্পন্ন করতে যারা আমাকে পদে পদে প্রেরণা যুগিয়েছেন, 
আল্লাহ তাদের সবাইকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমার ছাত্র আল আমীন ও 
যুবাইর অত্যন্ত কষ্ট করে টাইপের কাজে সহযোগিতা করেছে । আল্লাহ তা'আলা 
এদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করুন। 


অনুবাদের ভাবোদ্ধারে আশা করি বড় ধরনের ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হবে না। তবে 
কিতাবটির অনুবাদ কর্ম খুব স্বল্প সময়ে করা হয়েছে। এজন্য এখানে 
অনাকাঙ্খিত কিছু ভূল থাকা খুবই স্বাভাবিক । এ ব্যাপারে সহৃদয় পাঠকদের 
মূল্যবান মতামত, পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে ইনশাআল্লাহ । আল্লাহ তা'আলা 
আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসগ্তলো কবুল ও মঞ্ভ্ুর করুন এবং একে আমাদের পরকালের 
নাজাতের অসীলা করুন। আমীন || 


মোঃ হযরত আলী 

দাওরা হাদীছ, মাদরাসা দারুল হাদীছ, পাবনা । 

অনার্স ও মাস্টার্স, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া । 

শিক্ষক, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনষ্টিটিউট, দক্ষিণখান, উত্তরা, ঢাকা । 
মোবাইল: ০১৭৮০-৪২৭২৩২ 
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সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য । আমরা তার প্রশংসা করি। তার কাছে 
সাহায্য চাই । তার কাছে ক্ষমা চাই। তার নিকটে তাওবা করি। আমরা আশ্রয় 
চাই আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের আত্মার অনিষ্ট থেকে এবং আমাদের মন্দ 
কর্ম থেকে । আল্লাহ যাকে হিদায়েত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। 
আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়েত দিতে পারে না। আমি 
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই । তিনি এক ও অদ্ভিতীয়, 
তার কোন শরীক নেই। আমি আরোও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ হ্্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রসূল। আল্লাহ তা'আলা রহমত করুন তার 
উপর, তার পরিবার-পরিজনের উপর, তার ছাহাবীদের উপর এবং কিয়ামত 
পর্যন্ত যারা ন্যায় সঙ্গতভাবে তাদের অনুসরণ করবে তাদের উপর । তিনি তাদের 
উপর অবিরত শান্তির ধারা বর্ষণ করুন। 


অতঃপর এটি উসুলে ফিবৃহ বা প্রায়োগিক শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ে একটি 
সংক্ষিপ্ত পুত্তিকা। “আল-মা'আহিদুল ইলমিয়্যাহ'-এর মাধ্যমিক স্তরের তৃতীয় 
বর্ষের উপযোগী করে এটি আমি লিপিবদ্ধ করেছি এবং নাম দিয়েছি- 


০৯৭ ৮ ৬০ ০৪৮ঘু। ফিবৃহ শাস্ত্রের মূলনীতি ) 


জন্যই একনিষ্ঠ করেন, তার বান্দাদের জন্য উপকারী করেন। নিশ্চয়ই তিনি 
সন্নিকটে, প্রার্থনা মঞ্জুরকারী | 


লেখক: শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে দ্বলিহ আল উছাইমীন 


ফিবৃহের মূলনীতি ৭ 


422) ০ 


উসুলে ফিকৃহ 


সংজ্ঞা: | 7১ 'উসূলে ফিবৃহ' কথাটি দু'দিক থেকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। 
প্রথমত: শব্দ দু'টি এককভাবে অর্থাৎ.) উসুল" এবং .। ফিকৃহ' এর শাব্দিক 
পরিচিতি । 

1১৮৬। 'আল উসূল' শব্দটি 1. “আসল' এর বহুবচন। আর . বলা হয়, যার 
উপর অন্য কিছু প্রতিষ্ঠিত হয় । এখান থেকেই দেওয়ালের মূল ভিত্তিকে ॥-১. 
বলা হয়। আরো বলা হয়, »০-:১. বা বৃক্ষমূল, যা থেকে ডাল-পালা বিস্তার 
লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

১০০০ 3 ৬৮৪) ৩৫৪ ৬.০ ০৮ ৯৮ ১৭৫৯ এ সপ ০৬৪০৫ 


'তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? উত্তম বাক্যের 
ই যার মুল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বে বিভ্ভুত' সূরা 
ইবরাহীম ১৪:২৪) | 


4৫৫ এর আভিধানিক অর্থ“: বুঝা, অনুধাবন করা। এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলা 

বলেন, ঈ্যারেরেরারারজা না রি 
৯198 ৩০৭ ৮০৯৯ ৬৮০ 

(সূরা তৃ-হা ২০:২৭)। 

পারিভাষিক অর্থ: 


ক ৩১6 হল হল ০৬৩৪ ৪০০ 


১. বুঝা (4$3), জানা (49), অনুধাবন করা (4153) , বিচক্ষণতা (8:৮3) , শিক্ষা লাভ করা, দক্ষতা 
অর্জন করা। 


৮ ফিবৃহের মূলনীতি 


ফিকৃহ হলো বিস্তারিত দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে শরী'আতের কর্মগত বিধি- 
বিধানপগ্তলো জানা । 


সুতরাং আমাদের কথা: ৪ (জানা) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিশ্চিত জানা, 


প্রবল ধারণার ভিত্তিতে জানা । কেননা, ফিকৃহী বিধি-বিধানগুলো জানা কোন 
ফিকৃহের অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে দেখা যায় । 


আমাদের কথা: £০। মু শোরঈ আহকাম) একথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 
শরী'আত থেকে প্রাপ্ত বিধি-বিধান । যেমন: ওয়াজিব, হারাম ইত্যাদি । 


সুতরাং এর দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিক বিধি-বিধান বুঝাবে না। যেমন: এটা জানা যে, পূর্ণ 
কিছু আংশিক অপেক্ষা বৃহত্তর । এর দ্বারা অভ্যাসগত বা প্রাকৃতিক বিধি-বিধানও 
বুঝাবে না। যেমন: শীতের রাতে যখন আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে, তখন শিশির 
পড়ার বিষয়টি জানা । 


&খ। (কর্মণত) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা আব্বীদার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় 
এমন বিষয় । যেমন: ভ্বলাত, যাকাত ইত্যাদি। 


সুতরাং এর দ্বারা আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বুঝাবে না। যেমন: আল্লাহ 
তা'আলার একত্ব, তার নামসমূহ, গুণাবলী প্রভৃতি সম্পর্কে জানা। এগুলিকে 
পারিভাষিক ক্ষেত্রে ফিবৃহ হিসাবে অভিহিত করা হবে না।২ 


২. অনেক উসুলবিদ ফিকৃহ এর সংজ্ঞায় 2.। (কর্মগত) শব্দের স্থলে ৮০১৪। (শাখাগত) শব্দ 
বলেছেন । সুতরাং তাদের নিকট ফিবৃহ এর সংজ্ঞা হলো, 

৮৪ রী দি ২০21 দে ১৫০৭ ৪৮০ 
“ফিকৃহ হলো বিস্তারিত দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে শরী'আতের শাখাগত বিধি-বিধানগুলো 
জানা ।” 
সম্মানিত লেখক এখানে ফিকৃহের সংজ্ঞায় শাখাগত বিধান না বলে কর্মগত বিধান বলেছেন। 
কারণ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া রহিমাহুল্নাহ শরী'আতের বিধি-বিধানকে মৌলিক ও 
শাখাগত এভাবে ভাগ করাকে নাকচ করেছেন। তিনি বলেন, এভাবে ভাগ করা বিদ'আত । 
আল্লাহ ও তার রসুলের কথায় এর কোন ভিত্তি নেই। কারণ এতে ছ্বলাতকে শাখাগত বিষয় 
হিসাবে অভিহিত করা হয়। অথচ এটি দীনের চূড়ান্ত পর্যায়ের মৌলিক বিষয়! সুতরাং এ 
বিভাজন কে নিয়ে আসলোঃ! বন্তুত এ বিভাজন নিয়ে এসেছে মু'তাযিলা, জাহমিয়া ও অন্যান্য 
বিদ'আতী দলের লোকেরা । (মাজমুউল ফাতাওয়া ১৯/২০৭-২১০) 


ফিবৃহের মূলনীতি ৯ 


2০৪3। ৫:১6 শোরঈ বিস্তারিত দলীল) এ অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফিকৃহের 
বিস্তারিত মাসআলাসমূহের সাথে সম্পর্কিত ফিব্বুহের দলীলসমূহ। 

সুতরাং ৮/৮০৪। ৮৪১ দ্বারা 48। ৫৯1 ঝুঝাবে না। কেননা 4 ০ শান্ত 
সংক্ষিপ্ত দলীলসমূহ আলোচিত হয়। 


দ্বিতীয়ত: একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের নাম হওয়ার দিক দিয়ে উসুলে ফিকৃহের সংজ্ঞা 
প্রদান করা হয়। সুতরাং এর সংজ্ঞা হলো: 

টির $:১৬০)। এ জু এ 33১৩ ৬০৯৪ ০ 
উসূলে ফিকৃহ এমন জ্ঞান/ বিদ্যা, যা ফিবৃহের সংক্ষিপ্ত দলীল, তা থেকে 
উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি ও উপকার লাভকারী তথা মুজতাহিদ ব্যক্তির অবস্থা 
সম্পর্কে আলোচনা করে। 
আমাদের কথা: £্১। (সংক্ষিপ্ত দলীল) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ১151 
৮৬ বা সাধারণ/ব্যাপক নিয়ম-নীতি। যেমন: উসূলবিদদের কথা-নির্দেশ' 
ওয়াজিব হওয়ার ফায়দা দেয়। “নিষেধ' হারাম হওয়ার ফায়দা দেয়। শশুদ্ধতা' 
বাস্তবায়নের দাবি করে।৩ এর দ্বারা বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ বুঝাবে না। সে 
কারণে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের আলোচনা উসুলে ফিকুহে উল্লেখিত হবে না। 
তবে শুধুমাত্র নিয়ম-নীতির উদাহরণ হিসাবে তা পেশ করা হবে। 
আমাদের কথা: ৫৮ ১০০। &ঞ$ (তা থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি) একথা 
দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শব্দের মর্মার্থ ও তার বিধি-বিধান তথা *১৯৮ (ব্যাপক অর্থ 
প্রদান করা), ১০৯০০ (নির্দিষ্ট হওয়া), ১১. (শর্তহীন হওয়া), -৬ (শর্তযুক্ত 
হওয়া), ৮১ (রহিতকারী), (৯. রহিত) ইত্যাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে 


দলীলসমূহ থেকে শারঈ বিধি-বিধান কিভাবে পাওয়া যায়, তা অবগত হওয়া। 
নিশ্চয় এটি জানার মাধ্যমেই ফিবৃহের দলীলসমূহ থেকে তার বিধি-বিধান পাওয়া 
যাবে। 


৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাল্লাহ । 


১০ ফিবৃহের মূলনীতি 


আমাদের কথা: »৬৮.। ৮9 (উপকার লাভকারীর অবস্থা) একথা দ্বারা উদ্দেশ্য 
হলো উপকার লাভকারী ব্যক্তির অবস্থা জানা। আর উপকার লাভকারী ব্যক্তি 
হলেন মুজতাহিদ । তাকে ৬৮৮ নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেহেতু তিনি 


ইজতিহাদের ভ্তরে পৌছার কারণে নিজেই দলীলসমূহ থেকে বিধি-বিধানগুলো 
বিষয় উসুলে ফিকৃহে আলোচনা করা হয়। 


4201 ০৯ ৯-উসুলে ফিকৃহের উপকারিতা 


উসূলে ফিকৃহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন একটি জ্ঞান, যা খুবই উপকারী । 
এর উপকারিতা হলো এমন সক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন করা, যার দ্বারা 
দলীলসমূহ থেকে শারঈ বিধি-বিধান নিরাপদে বের করা যায়। 


সর্বপ্রথম এ ইলম একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে গ্রন্থাব্ধ করেন ইমাম মুহাম্মাদ 
ইবনে ইদরীস আশ শাফে'ঈ রহিমাহুল্লাহ | 


অতঃপর অনেক আলিম এ ব্যাপারে তার অনুসরণ করেন এবং এ বিষয়ে গদ্য- 
পদ্য, সংক্ষিপ্ত-বিস্তারিত বিভিন্ন ধরনের কিতাব রচনা করেন। আর এভাবেই 
উসূলে ফিকৃহ' অনন্য বৈশিষ্ট্য ও অবকাঠামোর অধিকারী একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে 
পরিণত হয়। 


৪. উসুলে ফিকৃহ বিষয়ে প্রথম কে কিতাব রচনা করেছেন, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। 
আল্লামা সুবকী, ইবনু খাল্িকানসহ অধিকাংশ বিদ্বানের মতানুসারে এ বিষয়ে প্রথম কিতাব 
রচনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী €৪স%)। তার কিতাবের নাম “আর রিসালাহ'। (আল ইবহাজ 
ফী শারহিল মিনহাজ, আত তামহীদ ফী তাখরীজিল উসুল আলাল ফুরু' প্রভৃতি।) কিছু হানাফী 
আলেম দাবী করেন যে, ইমাম আবু হানিফা €স্ট) প্রথম এ বিষয়ে কিতাব লিখেছেন । আবার 
কেউ বলেন, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ প্রথম কিতাব লিখেছেন। কিছু শীআ দাবী করে যে, 
তাদের ইমাম মুহাম্মদ বাকের আলী বিন যাইনুল আবেদীন প্রথম কিতাব লিখেছেন। কিন্তু এসব 
দাবীর পক্ষে তেমন কোন দলীল প্রমাণ নেই । আর এদের কোন কিতাবের সন্ধানও পাওয়া যায় 
না। এজন্য কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, যদি ইয়াহুদী ও খিষ্টানরাও দাবী করে যে, 
তারাই এ বিষয়ে প্রথম কিতাব লিখেছে, তবুও তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। 


ফিবৃহের মূলনীতি ১১ 
১৩০৭ 
আল আহকাম /শারঈ বিধি-বিধান€ 


৯৬৩ শব্দটি ৮৩ এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ ফায়ছালা করা। 
পারিভাষিক অর্থ: 


৪৪ গ ১৪৪ গা ৭৬ ৩০৩৪৬ ০৬৪ 3৬০ 6৭। ৮০৮ ০৮০৪। ৩ 


মুকাল্লাফ বা শেরী'আতের) ভার অর্পিত ব্যক্তিদের কর্মের সাথে সম্পর্কিত 
শরী'আতের খেতাব বা সম্বোধনের যে দাবী, তাকে আহকাম বলে । যেমন: তলব 
(আদেশ-নিষেধ), তাখয়ীর (বৈধ), ওয়া্যউন (বোস্তবায়ন করা বা না করার 
বৈশিষ্ট্য) ।' 


€৯। ৩৬৯ শৈরী'আতের খেতাব বা সম্বোধন) একথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 
কুরআন ও সুন্নাহ।+ 
৬১ ০৬৪ ৬৬ মুকাল্লাফ ব্যক্তির কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট) এ অংশ দ্বারা 


উদ্দেশ্য হলো, যা তাদের আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট; সেটা কথা হোক অথবা কর্ম, 
করণীয় হোক অথবা বর্জনীয় হোক। সুতরাং উক্ত বক্তব্য দ্বারা আকীদা সংশ্লিষ্ট 
বিষয় বুঝাবে না। অতএব, এ পরিভাষা অনুসারে আকীদা সংশ্রিষ্ট বিষয়কে 
'হুকুম' হিসাবে অভিহিত করা হবে না। 


৫. আল-আহকাম (বিধি-বিধান): মুসলিম উম্মাহ এক্যমত পোষণ করেছেন যে, শারঈ বিধি- 
বিধান একক আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রণিত। আর রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পক্ষ 
থেকে এ সব বিধানের প্রচারক। হোক তা সরাসরি নছ (দলীল) অথবা ইজতেহাদ আল্লাহ 
তা'আলা তা অনুমোদন দিয়েছেন। 

৬. যেহেতু কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমেই শরী'আত প্রণেতা আমাদেরকে বিভিন্ন কর্মের 
নির্দেশনা প্রদান করার জন্য সম্বোধন করেন, এজন্য কুরআন ও হাদীছকে খেতাব বা 
সম্বোধনের মাধ্যম হিসাবে অভিহিত করা হয়। উল্লেখ্য, ইজমা ও ব্য়াসকে খেতাব বলা হয় 
না। কেননা, এগুলির মাধ্যমে শরী'আত প্রণেতা আমাদেরকে সম্বোধন করেন না। এগুলি 
মূলতঃ কুরআন-সুন্নাহ উৎসারিত প্রশাখাগত দলীল । 


১২ ফিবৃহের মূলনীতি 


আমাদের বক্তব্য: ০:4। (শরী'আতের দায়িতৃপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যাদের বৈশিষ্ট্য 


দায়িতৃপ্রাপ্ত হওয়া একথা দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য । সুতরাং এটি শিশু ও পাগলকে 
অন্তর্ভুক্ত করবে না। 


আমাদের বক্তব্য: +1৮ ০ (কোন তলব) একথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আদেশ ও 
নিষেধ । চাই তা আবশ্যকতার ভিত্তিতে হোক অথবা উত্তমতার ভিত্তিতে হোক ।* 
আমাদের বক্তব্য: 7৪ 2 (এচ্ছিকতা) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুবাহ বা বৈধ 
বিষয় ।৮ 


আমাদের বক্তব্য: ₹৯১ % (প্রতীকী বিধান) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুদ্ধ, 


অশুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় যেগুলিকে শরী'আত প্রণেতা কোন কাজ বাস্তবায়ন করা 
অথবা বাতিল করে দেয়ার বিশেষণ ও প্রতীক হিসাবে নির্ধারণ করেছেন । 


শারঈ আহকাম বা বিধি-বিধানের প্রকারভেদ 
শারঈ আহকাম দু'ভাগে বিভক্ত: 
(ক) *54এ। *এ৩-দায়িত্বমূলক বিধি-বিধান 
(খ) ৮৮১ ৫৩ -প্রতীকী বিধি-বিধান । 


(ক) 254 *৬০৭-দায়িত্বমূলক বিধি-বিধান পাঁচ প্রকার: 
১. ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয় বিধান)। 
২. মানদূব (পালন করা বাঞ্ছনীয়)। 


৭. তলব অর্থ চাওয়া, দাবী করা প্রভৃতি। উসুলে ফিবৃহ শাস্ত্রে তলব বলতে শারঈ আদেশ ও 
নিষেধ বুঝায়। অর্থাৎ কোন কাজ করা বা না করার দাবীকেই তলব বলে। 


৮. শরী'আত প্রণেতা কর্তৃক কোন কাজ করা বা না করার এচ্ছিকতা প্রদানকে তাখয়ীর বলে। 
যেমন: সফরে ছিয়াম পালন করা। 


ফিবৃহের মূলনীতি ১৩ 


৩. হারাম (পালন করা নিষিদ্ধ) 

৪. মাকরূহ (পালন করা নিন্দনীয়) 

৫. মুবাহ (পালন করা বৈধ)৯ 
১. ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয় বিধান): ওয়াজিবের আভিধানিক অর্থ বিচ্যুত, 
পতিত, আবশ্যকীয় । পারিভাষিক অর্থ: 

208 লঃ এ 6০ 5 ৬ 

'শরী'আত প্রণেতা আবশ্যকতার ভিত্তিতে যা পালনের আদেশ করেন, তাকে 
ওয়াজিব বলে ।' যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত ভ্বলাত। 
আমাদের বক্তব্য: €)৮০। « ৮৮ শৈরী'আত প্রণেতা যা আদেশ করেন) এ কথা 
দ্বারা হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ বিষয় বুঝাবে না।১ 
আমাদের বক্তব্য: 0%3। «৯ ৬৬ (আবশ্যকতার ভিত্তিতে পালনের) এ বাক্যাংশ 
দ্বারা মানদৃব বুঝাবে না।৯ 


আর ওয়াজিব এমন বিষয়কে বলে, যা আনুগত্যের ভিত্তিতে পালনকারী ছাওয়াব 
প্রাপ্ত হবে এবং বর্জনকারী শাস্তির যোগ্য হবে। এটিকে ফরয, ফারীযা, হাত্ম, 
লাযেম নামেও অভিহিত করা হয়।১২ 


৯. শরী'আত প্রণেতা আমাদেরকে যেসব কর্ম আবশ্যকতার ভিত্তিতে পালন করতে বলেন সেটি 
ওয়াজিব; যা উত্তমতা বা এচ্ছিকতার ভিত্তিতে বলেন সেটি মানদূব বিবেচিত হয়। অপরদিকে 
যেসব কর্ম আবশ্যকতার ভিত্তিতে পালন করতে নিষেধ করেন সেটি হারাম; যা সাধারণভাবে 
নিষেধ করেন, সেটি মাকরূহ বিবেচিত হয়। আর যেসব কর্মের সাথে কোন আদেশ-নিষেধ 
থাকে না, তাকে বলা হয় মুবাহ । 

১০. 65] « ৮1০ শেরী'আত প্রণেতা যা আদেশ করেন) একথা দ্বারা হারাম, মাকরূহ ও 
মুবাহ বিষয় আলাদা হয়েছে। হারাম ও মাকরূহ আলাদা হওয়ার কারণ হলো হারাম ও মাকরুহ 
এর ক্ষেত্রে আদেশ করা হয় না, বরং নিষেধ করা হয়। মুবাহ আলাদা হওয়ার কারণ হলো, 
এতে কোন আদেশ থাকে না। 

১১. মানদূব আলাদা হওয়ার কারণ হলো, এখানে আদেশ থাকলেও আবশ্যিকভাবে পালনের 
নির্দেশ থাকে না। 

১২. অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, ওয়াজিব ও ফরয একই বিষয় । কিন্তু হানাফীদের নিকট “ফরঘ' 
হলো তাই, যা অকাট্ট দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। যেমন: কুরআন বা মৃতাওয়াতির হাদীছের 
মাধ্যমে সাব্যস্ত অবশ্য পালনীয় কর্ম। পক্ষান্তরে দলীলে যী বা প্রবল ধারণা ভিত্তিক দলীল 
অর্থাৎ খবরে ওয়াহেদ-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হলে তা “ওয়াজিব গণ্য হবে। অনুরূপভাবে দলীলে 


১৪ ফিবৃহের মূলনীতি 


২. মানদূব (পালন করা বাঞ্ছনীয়): আভিধানিক অর্থে মানদূব অর্থ আহুত, 
কাত্খিত, বাঞ্ছনীয় । পারিভাষিক অর্থ: 

[তি নিবীনিতি 
'সাধারণভাবে শরী'আত প্রণেতা যেসব বিষয়ে আদেশ করেন, কিন্তু তা 
আবশ্যকতার ভিত্তিতে পালন বুঝায় না, তাকে মানদূব বলে । যেমন: ফরয 
ভ্বলাতসমূহের আগে-পরে পালনীয় সুন্নাতসমূহ। 
আমাদের বক্তব্য: 6). & ০৮ * শশৈরী'আত প্রণেতা যা আদেশ করেন) একথা 
দ্বারা হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ বিষয় মানদুব থেকে পৃথক হয়েছে। 
আমাদের বক্তব্য: 631 4৮9 ৬ ২ (আবশ্যকতার ভিত্তিতে পালনীয় নয়) একথা 
দ্বারা ওয়াজিব থেকে আলাদা হয়েছে। 


মানদূব এমন বিষয়কে বলা হয়, যা আনুগত্যের ভিত্তিতে পালনকারীকে ছাওয়াব 
দেওয়া হবে । তবে পরিত্যাগকারীকে শাস্তি দেয়া হবে না। একে সুন্নাত, মাসনূন, 
মুস্তাহাব ও নফল নামে অভিহিত করা হয়। 


৩. হারাম (পালন করা নিষিদ্ধ): হারাম শব্দের আভিধানিক অর্থ বারণকৃত, 
নিষিদ্ধ । 


পারিভাষিক অর্থ: 

4৫৬০৮ 9 ৩০0৩ এ ওত 
'আবশ্যিকভাবে বর্জনের উদ্দেশ্যে শরী'আত প্রণেতা যা নিষেধ করেন, তাকে 
হারাম বলে ।' যেমন: পিতা-মাতার অবাধ্যতা । 
আমাদের বক্তব্য: €১০০। «€ ৬৫ ৮ শৈরী'আত প্রণেতা যা নিষেধ করেন) একথা 
দ্বারা ওয়াজিব, মানদূব ও মুবাহ বুঝাবে না। 


হারাম এমন বিষয়, যা আনুগত্যের ভিত্তিতে বর্জনকারী ছাওয়াব পাবে এবং 
পালনকারী শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। এটাকে মাহযুর (নিষিদ্ধ) ও মামর্নু 
(নিষিদ্ধ) বলা হয়। 


কাঁতঈ বা অকার্ট দলীলের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হলে 'হারাম' আর দলীলে যন্ীর মাধ্যমে 
নিষেধাজ্ঞা সাব্যত্ত হলে 'মাকরূহ' গণ্য হবে। 


ফিবৃহের মূলনীতি ১৫ 


৪. মাকরুহ (পালন নিন্দনীয়): মাকরুহ শব্দের আভিধানিক অর্থ: ঘৃণিত, 
নিন্দনীয়, অপছন্দনীয় । পরিভাষায়: 


হা ৮9 ৩ 3:00 এ ওত 
'শরী'আত প্রণেতা সাধারণভাবে যা করতে নিষেধ করেন, আবশ্যিকভাবে ছেড়ে 
দেয়ার জন্য নয়, তাকে মাকরূহ বলে ।' যেমন: বাম হাত দ্বারা লেন-দেন করা। 
আমাদের বক্তব্য: €১৩। ৯৮ ৬৪ ০ শেরী'আত প্রণেতা যা নিষেধ করেন) একথা 
দ্বারা ওয়াজিব, মানদূব ও মুবাহ বুঝাবে না। 
আমাদের বক্তব্য: 4৬ %93। ০ ৬৮ 3 (আবশ্যিকভাবে ছেড়ে দেয়ার জন্য 


নয়) একথা দ্বারা হারাম বুঝায় না। মাকরূহ কাজ আনুগত্যের ভিত্তিতে 
বর্জনকারী ছাওয়াব পাবে এবং তা পালনকারীকে শাস্তি দেয়া হবে না। 


৫. মুবাহ পোলন করা বৈধ): মুবাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ ঘোষিত, 
অনুমোদিত । 
পারিভাষিক অর্থ: 

9 ৪ ২ এ ৪35 
'যার মূল বিষয়ের সাথে কোন আদেশ বা নিষেধ থাকে না, তাকে মুবাহ বলে।' 
যেমন: রমাযানের রাতে খাবার খাওয়া । 
আমাদের বক্তব্য: . & ৬ ৭ ৮ (যোর সাথে কোন আদেশ থাকে না) একথা 
দ্বারা ওয়াজিব ও মানদূব বুঝাবে না। 
৬৪ 3 (এবং নিষেধও নয়) এ শব্দ দ্বারা হারাম ও মাকরূহ বুঝাবে না। 


405) (মুল বিষয়ের সাথে) এ শব্দ দ্বারা এমন বিষয় আলাদা হয়েছে, যা কোন 


আদিষ্ট কাজের মাধ্যম অথবা যা কোন নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম । কেননা মুবাহ 
কোন আদিষ্ট বা নিষিদ্ধ বিষয় যারই মাধ্যম হবে, তার হুকুমই গ্রহণ করবে ।৯৩ 


১৩. কোন মুবাহ কর্ম ওয়াজিব কর্মের মাধ্যম হলে মুবাহ কর্মটিও ওয়াজিব হবে । যেমন: পানি 
ক্রয় করার মূল হুকুম হচ্ছে মুবাহ; কিন্তু ্বলাত আদায়ের জন্য ওযু করা যদি এই পানি ক্রয়ের 
কারণ হয়, তবে এ পানি ক্রয় ওয়াজিব হয়ে যাবে। কেননা যা ব্যতীত ওয়াজিব কাজ 
বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়, তাও ওয়াজিব । অনুরূপভাবে, আঙ্গুর বিক্রয় করা মুবাহ, কিন্তু যে 
মদ বানানোর জন্য আঙ্গুর কিনে, তার কাছে বিক্রয় করা হারাম । 


১৬ ফিবৃহের মূলনীতি 


এই পারিপার্শিক বিষয় মুবাহকে তার মৌলিক হুকুম থেকে আলাদা করে দিবে 
না।» 


মুবাহ বিষয়টি যতক্ষণ পর্যন্ত মুবাহ হিসাবে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর 
কোন ছওয়াব বা শান্তি কোন কিছুই বর্তাবে না। এটিকে 'হালাল' বা 
'জায়ে'নামেও নামকরণ করা হয়। 


(খ) ৮৯৮ ০৫৮৭ প্রতীকী বিধি-বিধান । 
প্রতীকী বিধি-বিধান'-এর পারিভাষিক অর্থ: 
-৪]1 র্‌ ১5) র্‌ 5451 র্‌ ০৯ রি ৩৪ 0৫৭ ০৮৪ ৮ 


'যাকে শরী'আত প্রণেতা কোন কিছু সাব্যত্ত হওয়া বা না হওয়া অথবা কোন কিছু 
বাস্তবায়িত হওয়া বা না হওয়ার প্রতীক নির্ধারণ করেছেন, তাকে প্রতীকী বিধি- 
বিধান বলে। এর অন্যতম হলো: ৪)। বা শুদ্ধ হওয়া এবং ১৮ বা নষ্ট 


হওয়া ।* 
১। ভ্ুহীহ (শুদ্ধ): “দ্বহীহ'-এর আভিধানিক অর্থ: রোগ থেকে মুক্ত বা নিরাপদ । 
পারিভাষিক অর্থ: 


যার কর্মের ফল ধার্য হয়, চাই সে কর্ম কোন ইবাদত হোক অথবা লেন-দেন বা 
চুক্তিমূলক হোক। 


ইবাদতের ক্ষেত্রে দ্বহীহ হলো, যে কর্মের দ্বারা ব্যক্তি দায়িত্ব-মুক্ত হয়ে যায় এবং 
দাবী পূর্ণ হয়ে যায় ।১৬ লেন-দেন বা চুক্তির ক্ষেত্রে দ্বুহীহ হলো, যার ফলাফল 


১৪. অর্থাৎ বিষয়টি মৌলিকভাবে বৈধই থেকে যাবে । যদিও সেটি কোন কোন ক্ষেত্রে আদিষ্ট 
বিষয়ের মাধ্যম হওয়ার কারণে আদিষ্ট অথবা নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ 
বিবেচিত হয়। 

১৫. সাবাব বা কারণ, শর্ত, প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতিও প্রতীকী বিধি-বিধানের অন্তর্ভূক্ত 

১৬. যখন কোন ব্যক্তির পালিত ফরয ইবাদত দ্বহীহ হয়, তখন এ ব্যক্তি ফরযিয়্যাতের দায়িত্ব 
থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং তার উপর থেকে কর্মটি পালনের দাবী পূর্ণ যায়। যেমন: কেউ যদি 
পাক-পবিভ্র হয়ে উযু অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে ছ্বুলাত আদায় করে এবং ছালাতের সবকিছু 
ঠিকঠাক মত আদায় করে, তাহলে আমরা বলবো, তার ভ্বলাত দ্বহীহ। কেননা, এর মাধ্যমে 
সে দায়িত্ব-মুক্ত হয়েছে এবং তার উপর অর্পিত দাবী পূর্ণ হয়েছে। 


ফিবৃহের মূলনীতি ১৭ 


তার বিদ্যমান থাকার মাধ্যমে ধার্য হয়। যেমন: ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের 
মাধ্যমে মালিকানা ধার্য হয়। কোন কর্মই তার শর্ত পূরণ ও প্রতিবন্ধকতা দূর 
হওয়া ছাড়া “দ্বহীহ' গণ্য হয় না।১ 


ইবাদতের ক্ষেত্রে দ্বহীহ এর উদাহরণ হলো, হ্বলাতের সমস্ত ওয়াজিব, রুকন ও 
শর্ত পুরণ করে যথাসময়ে তা আদায় করা। লেন-দেন বা চুক্তির ক্ষেত্রে এর 
উদাহরণ হলো, ক্রয়-বিক্রয়ে স্বীকৃত সমুদয় শর্ত পুরণ করে এবং প্রতিবন্ধকতা 
দূর করে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা । 


যদি কোন কর্মের মধ্যে কোন শর্ত না পাওয়া যায় অথবা কোন প্রতিবন্ধকতা 
পাওয়া যায়, তবে কর্মটি ভ্বহীহ হিসাবে গণ্য হবে না। ইবাদতের ক্ষেত্রে শর্ত না 
পাওয়ার উদাহরণ হলো, ওযু ছাড়াই হ্বলাত আদায় করা ।১৮ লেন-দেন বা চুক্তির 
ক্ষেত্রে শর্ত না পাওয়ার উদাহরণ হলো, এমন জিনিস বিক্রয় করা, যার সে 
মালিক নয় ।১ 


১৭ . ৬,১৫। এর আভিধানিক অর্থ: আলামত, প্রতীক প্রভৃতি। পারিভাষিক অর্থ: 

৯ ০১৪৯৪ ১০ 74 39 (1 ০০৫০ ১০ 094 ৮:৬০ 
“শর্ত বলা হয়, যার অবিদ্যমানতা শর্তযুক্ত জিনিসের অবিদ্যমানতাকে আবশ্যক করে । তবে 
তার বিদ্যমানতা শর্তযুক্ত জিনিসের বিদ্যমানতাকে অবধারিত করে না ।” যেমন; ভ্বলাতের জন্য 
ওযু করা শর্ত। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি ওযু ছাড়াই ছ্ুলাত আদায় করে, তাহলে তার ছ্বলাত 


দ্বহীহ হবে না। কিন্তু ওযু করলেই যে ছ্বলাত যরূরী হয়ে যাবে, এমন নয়। কারণ অনেকেই ওষু 
করার পরও দ্বলাত আদায় নাও করতে পারে। 


শপ অর্থ, কারণ বা উপকরণ । পারিভাষিক অর্থ: 

১৯ ৪১ ০০09 এ ০৭৩ ১৭ ৮ 
“অর্থাৎ যার অবিদ্যমানতা সংশ্লিষ্ট জিনিসেরঅবিদ্যমানতাকে আবশ্যক করে এবং যার 
বিদ্যমানতাসংশ্রিষ্ট জিনিসের বিদ্যমানতাকে আবশ্যক করে ।” 
৬৬। এর আভিধানিক অর্থ: বাধাদানকারী,, প্রতিবন্ধক। পারিভাষিক অর্থ; 

-১৪% ৪০০ 2055 ১ 6০ ০১৯১ ০০ ও 0 
“যার বিদ্যমানতা সংশ্লিষ্ট জিনিসের অবিদ্যমানতাকে আবশ্যক করে। তবে তার অবিদ্যমানতা 
সংশ্লিষ্ট জিনিসের বিদ্যমানতাকে অবধারিত করে না।” অর্থাৎ শ| ও ৮5] সম্পূর্ণ 
বিপরীতধর্মী। 
১৮. যেহেতু ছ্বলাত আদায় করার জন্য শর্ত হলো ওযু করা। 
১৯. যেহেতু বিক্রয় ভ্বহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মালিক হওয়া । 


১৮ ফিবৃহের মূলনীতি 


ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকার উদাহরণ হলো, নিষিদ্ধ সময়ে সাধারণ 
নফল দ্বলাত আদায় করা। লেন-দেন বা চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকার 
উদাহরণ হলো, জুর্মআর দ্বিতীয় আযানের পর জুম'আ ফরয এমন ব্যক্তির 
অনুমোদিত পন্থায় ক্রয়-বিক্রয় করা (এ সময় বৈধ নয়)।২ 


২. ফাসেদ বা নষ্ট: ফাসেদ-এর আভিধানিক অর্থ: ক্ষতিগ্রস্ত ও নষ্ট হয়ে যাওয়া । 
পারিভাষিক অর্থ: 


পতল ৩5 ত৩ রা 


14৬৮ নর ৬5০ ৮ এও ১০ অত মত 
যার কর্মের ফল তার উপর বর্তায় না, চাই সেটা ইবাদত হোক অথবা লেন-দেন 
হোক। 


সুতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রে ফাসেদ হলো, যে কর্ম দ্বারা দায়িত্ব মুক্ত হয় না এবং 
দাবীও পুরণ হয় না। যেমন: সময়ের পূর্বেই ছ্বলাত আদায় করা । লেন-দেনের 
ক্ষেত্রে ফাসেদ হলো, যার কর্মের ফল তার উপর বর্তায় না। যেমন: অজ্ঞাত বস্তু 
বিক্রয় করা ।৯ 


ইবাদত, লেন-দেন ও শর্তের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফাসেদ জিনিসই হারাম । কেননা, 
এটি আল্লাহ তা'আলার সীমালজ্ঘনের পর্ষায়ভূক্ত এবং তার আয়াতকে উপহাসের 
বন্ত হিসাবে গ্রহণ করার শামিল। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলার নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব লোকের কর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যারা এমন 
সব শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে নেই ।১২ 


ফাসেদ ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য: 
দু'টি ক্ষেত্র ব্যতীত ফাসেদ ও বাতিল একই অর্থে ব্যবহৃত হয়: 


২০. সুরা জুর্মুআ ৯ নং আয়াতে জুমুআর আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করা 
হয়েছে। 

২১. যে কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বিক্রয়যোগ্য পণ্য জ্ঞাত বিষয় 
হতে হবে । সুতরাং অজ্ঞাত বন্ত ক্রয়-বিক্রয় করলে, উক্ত ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ গণ্য হবে। 


২২. ভ্বহীহ বুখারী হা/ ২১৫৫, মুসলিম হা/ ১৫০৪। 


ফিবৃহের মূলনীতি ১৯ 


প্রথম ক্ষেত্র: হাজীদের ইহরামের ক্ষেত্রে । এক্ষেত্রে উসুলবিদগণ উভয়ের মাঝে 
পার্থক্য করেছেন এভাবে যে, ফাসেদ হলো এ হাজ্জ যাতে মুহরিম ব্যক্তি প্রথম 
হালাল হওয়ার পূর্বে স্ত্রী মিলন করে ।২৩ আর বাতিল বলা হয় যার কারণে ব্যক্তি 
দীন ইসলাম হতে বেরিয়ে (মুরতাদ) হয়ে যায়।১৪ 


দ্বিতীয় ক্ষেত্র: বিবাহ। এক্ষেত্রে উসুলবিদগণ উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন 
এভাবে যে, এ বিবাহকে ফাসেদ বলা হয়, যার ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে 
বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন । যেমন: মেয়ের অবিভাবক ছাড়া বিবাহ করা ।২৫ 


পক্ষান্তরে এ বিবাহকে বাতিল বলা হয়, যার বাতিল হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণ 
সবাই একমত । যেমন: ইদ্দত পালনকারী মহিলার ইদ্দত পালনরত অবস্থায় 
বিবাহ করা ।২৬ 


২৩. ১০ যিলহাজ্জে কন্কর নিক্ষেপ, মাথা মুগ্তন ও তৃওয়াফে ইফাযাহ- এই তিনটি কাজের যে 
কোন দু'টি করলে একজন হাজী প্রথম হালাল বা ছোট হালাল হয়ে যায়। এই প্রথম হালাল 
হয়ে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রী মিলন করলে তার হাজ্জ ফাসেদ গণ্য হবে। কিন্তু তাকে অন্যান্য 
হাজীদের মতই হাজ্জের বাকী কাজ চালিয়ে যেতে হবে । তবে তাকে এ হাজ্জের কযা আদায় 
করতে হবে। 

২৪. মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় মুরতাদ হয়ে গেলে তার হাজ্জ বাতিল গণ্য হবে। কাজেই 
সে ব্যক্তি পরক্ষণেই তাওবা করে মুসলিম হয়ে গেলে, তার জন্য জায়েয নেই হাজ্জের বাকী 
কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া । বরং তার জন্য আবশ্যক হলো পরবর্তীতে হাজ্জ পুনঃরায় আদায় 
করা। 

২৫. কোন মেয়ে তার অভিভাবক ছাড়া বিবাহ করলে অধিকাংশ ইমামদের মতে, উক্ত বিবাহ 
ফাসেদ বলে গণ্য হবে। তবে হানাফী মাযহাব মতে, মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক জ্ঞানবান হলে, 
অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করতে পারবে । 

২৬. ইদ্দত বা শোক পালনকারী মহিলার ইদ্দতের সময়সীমা পূর্ণ না করা পর্যন্ত বিবাহ করা সর্ব 
সম্মতিক্রমে হারাম। দ্র: সুরা বাবারা ২২৩৫ । 


২০ ফিকৃহের মূলনীতি 


৮/-ইলম 
৮০|। - ইলম এর সংজ্ঞা: 


০০ ৩১০ ৬৯ ৮ ৩০ দি 891 তে 

কোন জিনিসকে তার মূল স্বরূপের উপর দৃঢ়ভাবে জানা । যেমন: কোন জিনিসের 
অংশের চেয়ে পুরো জিনিসটা বড়, ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়ত করা শর্ত প্রভৃতি । 
আমাদের বক্তব্য: ৯ 41১১! (কোন জিনিস সম্পর্কে জানা) এ অংশ দ্বারা কোন 
জিনিস সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে না জানা বিষয় বুঝাবে না। এটাকে --4 1৩ বা 
সম্পূর্ণ অজ্ঞতা বলা হয়। যেমন: কাউকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, বদর যুদ্ধ কখন 
সংঘটিত হয়? আর সে জবাবে বলল, আমি জানি না। 

আমাদের বক্তব্য: «৬ 9৯৬ ৬ (তার মূল স্বরূপের উপর জানা) এ অংশ দ্বারা 


ইলম থেকে আলাদা হয়েছে এমন জিনিস, যা তার মুল স্বরূপ থেকে ভিন্নভাবে 
জানা হয়েছে। এটাকে ₹৩* ৭৬৯ বা মিশ্র অজ্ঞতা বলা হয়। যেমন: কাউকে 


জিজ্ঞেস করা হলো যে, বদর যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? আর সে জবাবে বলল, 
হিজরী তৃতীয় সালে! 
আমাদের বক্তব্য: ০ 5১! (দৃঢ়ভাবে জানা) একথা দ্বারা দৃঢ়ভাবে না জানা 


বিষয় বুঝাবে না। এটা এভাবে যে, ব্যক্তি বিষয়টি যেভাবে জেনেছে, তা দৃঢ় 
নয়। তাছাড়া অন্য দিকটিও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে । সুতরাং এভাবে 
জানাকে ইলম হিসাবে অভিহিত করা হবে না। 


অতঃপর সন্তাব্য দু'টি জিনিসের মাঝে একটি যদি তার নিকট অগ্রগণ্য বলে 
প্রতিভাত হয়, তাকে ০৮ বা প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞান বলে। আর যার উপর 


অগ্রাধিকার দেয়া হলো, তাকে "৯ বা সংশয় বলে। পক্ষান্তরে যদি তার নিকটে 
উভয় জিনিসটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাকে ৬৬ বা সন্দেহ বলে। 


উক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট হলো যে, কোন কিছু জানার সাথে নিম্রোক্ত 
বিষয়গুলি সম্পর্কযুক্ত: 


২৭. মিশ্র অজ্ঞতা হলো প্রথমত: সে জানে না কখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত: সে 
যে বিষয়টি জানে না- এটাও সে বুঝতে পারে না! 


ফিকৃহের মূলনীতি ২১ 
১. ৮- এটি হলো কোন বিষয়কে তার মূল স্বরূপের উপর দৃঢ়ভাবে 


জানা ।২৮ 

২. ০ ০৬৯ -বা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা হলো, কোন বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে না 
জানা । 

৩... ৩ এ৬৯- মিশ্র অজ্ঞতা, এটা হলো কোন জিনিসকে তার মূল 
স্বরূপ থেকে ভিন্নভাবে জানা। 


৪.  ৬৮-প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞান হলো কোন বিষয়কে জানা, সাথে তার 
বিপরীত অগ্রগণ্য বিষয়টিও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকা । 

৫.  ৮৯১-সংশয় হলো কোন বিষয়কে জানা, সাথে তার বিপরীত অগ্রগণ্য 
জিনিসটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকা । 

৬. ৬৪ বা সন্দেহ হলো, কোন জিনিসকে জানা, সাথে তার বিপরীত 
সমপর্যায়ের জিনিসটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকা । 


৮*/- ইলম এর প্রকারভেদ 
ইলম দু'প্রকার । যথা: 
১. ১০) ৮- বাধ্যগত ইলম 
২. 5০৪০ ২) -চিন্তা-গবেষণা নির্ভর ইলম 


১. ৬) ৮৩৮ বাধ্যগত ইলম: 


যেখানে জ্ঞাত বিষয়ের জানা" বাধ্যগত হয়।২৯ এটি এমনভাবে হয় যে, দলীল, 
চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই যা মানুষ জানতে বাধ্য হয়। যেমন: কোন কিছুর পূর্ণতা 


২৮ - অর্থাৎ কোন জিনিসকে দৃঢ়তার সাথে সঠিকভাবে জানা । 
২৯. অর্থাৎ যা মানুষ বাধ্যগতভাবে জানে । 


২২ ফিবৃহের মূলনীতি 


আংশিক অপেক্ষা বৃহত্তর, আগুন গরম, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আল্লাহ তা'আলার রসূল প্রভৃতি জানা ।০ 


২.০০৪। ৮২।-চিন্তা-গবেষণা নির্ভর ইলম: 


যে ইলম অর্জনে দলীল-প্রমাণ ও চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয়, তাকে ০৮। ০২ 


বা চিন্তা-গবেষণা মূলক ইলম বলে। যেমন: এটা জানা যে, ভ্বলাতের ক্ষেত্রে 
নিয়ত ফরয । 


৪১৩1-বাক্য 
আভিধানিকভাবে £১। এর অর্থ হলো: অর্থবোধক উচ্চারিত শব্দ ।১১ 


পারিভাষিক অর্থ: ৫১। এর অর্থ হলো: 
এ ৪। 
উপকারী বাক্যকে কালাম বা বাক্য বলা হয়।”ৎ২ 


যেমন: আল্লাহ আমাদের রব বা প্রতিপালক, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আমাদের নাবী । 


নূন্যতম যার দ্বারা বাক্য গঠিত হয় তা হলো, দুটি ইসম বা বিশেষ্য দ্বারা অথবা 
একটি ইসম ও একটি ফে'ল দ্বারা । প্রথমটির উদাহরণ হলো এ ৬ ৮১ এ 


৩০. এ ধরনের ইলম জ্ঞানী, সাধারণ মানুষ সবাই জানতে পারে। এ ধরণের ইলম কেউ 
অস্বীকার করলে সে কাফির হবে । যেমন: আল্লাহ তা'আলার একত্র, ছ্ুলাতের ফরযিয়্যাত, সুদ, 
মদ, যেনা প্রভৃতি হারাম হওয়া ইত্যাদি । 

৩১. আরবি ভাষায় বলা হয়- ৩..১১। « - ৮ অর্থাৎ মানুষ যা উচ্চারণ করে। সুতরাং লাফয 
এর মধ্যে পাঁচটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত । তা হলো ১. ইসম বা বিশেষ্য ২. ফেল বা ক্রিয়া ৩. হরফ 
বা অব্যয় ৪. মুরাক্কাবে গাইরে মুফীদ বা অপরিপূর্ণ যৌগিক শব্দ ৫. মুরাক্কাবে মুফীদ বা বাক্য । 
৩২. ১৩. -&)। দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুরাকাবে মুফীদ বা বাক্য । সুতরাং বোবা লোকের ইশারা, 
লেখা প্রভৃতি দ্বারা ভাব বোঝা গেলেও তা কালাম বা বাক্য নয়। যেহেতু এগুলি উচ্চারিত হয় 
না। অনুরূপভাবে যায়েদ, খালেদ প্রভৃতিও কালাম নয়, যেহেতু এগুলি দ্বারা পরিপূর্ণ ভাব 
প্রকাশ পায় না। 


ফিকৃহের মূলনীতি ২৩ 
(মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রসূল)। দ্বিতীয়টির 
উদাহরণ হলো ০ এ... (মুহাম্মাদ সোজা হয়ে দাড়িয়েছে)। 
১৩৩ এর একটা অংশ হলো ...€। পরিভাষায় ₹..€ বলা হয়- 


১৩5 5৮ এ! 1০১ ৯৮ ৩৭ ০৮ ৬] 
'একক অর্থের জন্য গঠিত শব্দকেই ₹.€ বলা হয়।' এটি ইসম, ফেল বা হরফ 
হতে পারে। 
সুতরাং... বা শব্দ তিন প্রকার । যথা: ক. ৮! বা বিশেষ্য খ. 4১ বা ক্রিয়া 
গ. ১৯ বা অব্যয়। 


ক. *! বা বিশেষ্য 


“যে শব্দ কোন সময় উল্লেখ না করে নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে, 
তাকে ইসম বলে। ৮. তিন প্রকার: 


প্রথম প্রকার: যা ১১৮ বা ব্যাপকতার উপকারিতা দেয়।৩৩ যেমন: »৯৫। ১১ 


দ্বিতীয় প্রকার: যা ৪১! বা শর্তহীনতার উপকারিতা দেয়। যেমন: হ্যা-বাচকের 
প্রেক্ষাপটে অনির্দিষ্ট ইসমের ব্যবহার ।৩৪ 


তৃতীয় প্রকার: যা ১১৯ বা নির্দিষ্ট হওয়ার ফায়দা দেয়। যেমন: নির্দিষ্ট 
নামসমূহ ।১৫ 


৩৩. আম অর্থ ব্যাপক । এটি *১ 4১৬ বা ব্যাপকভাবে তার সকল একককে বুঝায়। যেমন: 
৩৮৭৭। দ্বারা ব্যাপকভাবে সব মানুষকে বুঝায় । যে কোন একজনকে বুঝায় না। 

৩৪. মুতলাকৃ বা শর্তহীন। এটি কোনরূপ শর্ত ছাড়াই অনির্দিষ্টভাবে যে কোন একজনকে 
নির্দেশ করে; সবাইকে উদ্দেশ্য করে না। যেমন: যদি বলা হয়: 1৯.) )-5। এ (ঘরে একজন 
লোক রয়েছে)। এর দ্বারা অনির্দিষ্টভাবে যে কোন একজন উদ্দেশ্য । 


৩৫. আম, খাছ, মুতলাৰ, মুক্াইয়াদ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অচিরেই আসছে। 
তখন বিষয়টা স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ । 


২৪ ফিবৃহের মূলনীতি 


খ. 4৯) বাক্রিয়া 


'যে শব্দ নিজের অর্থ নিজেই প্রকাশ করে এবং তার শব্দরূপের মাধ্যমে তিন 
কালের কোন এক কালকে নির্দেশ করে, তাকে ফেল বা ক্রিয়া বলে ।৩৬ এটি 
হয়তোবা ৮ বা অতীত কালের অর্থ প্রদান করবে । যেমন: *৬ -সে বুঝেছে, 


অথবা €১৮০* বা বর্তমান/ভবিষ্যত কালের অর্থ প্রদান করবে। যেমন: "৪৬ সে 
বুঝছে বা বুঝবে, অথবা » বা নির্দেশের অর্থ প্রদান করবে । যেমন: ৮ -তুমি 


অনুধাবন করো। সকলপ্রকার ফেল মুতলাকৃ বা শর্তহীনতার ফায়দা দেয়। 
সুতরাং এতে; বা ব্যাপকতা নেই ।* 


গ. ১০ বা অব্যয় 


যা অন্য পদের সাথে মিলিত হয়ে নিজের অর্থ প্রকাশ করে, তাকে হরফ বা 
অব্যয় বলে। হরফ বা অব্যয়ের অন্তর্ভূক্তপদ নিম্নে তুলে ধরা হলো: 


১. 99) এটি »৮৬ (সংযোজক অব্যয়) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি 
হুকুমের মধ্যে 44.১৯৮০, ও ০১১৮ কে শরীক হওয়ার ফায়দা দেয়। 


৩৬. শব্দরূপ দ্বারা বিভিন্ন কাল প্রকাশ করে। যেমন: রঃ - সে বুঝেছে, রঃ সে বুঝছে বা 
বুঝবে, টি -তুমি বুঝো প্রভৃতি । তাই যেসব শব্দ রূপের পরিবর্তনের মাধ্যমে কাল না বুঝিয়ে 
মূল ধাতুর মাধ্যমে কাল নির্দেশ করে, সেগুলি ফেল হিসাবে গণ্য হবে না। যেমন:)এ - দিন, 
ধ/ রাত প্রভৃতি। 


৩৭. যেমন: যদি বলা হয় ৬১০১। ০ *৮- তিনি সোমবারে ছিয়াম রেখেছেন”। এর দ্বারা যে 
কোন এক সোমবারে ছিয়াম রাখা বুঝায়, সব সোমবারে ছিয়াম রাখা বুঝায় না। তবে ব্যাপক 
অর্থবোধক কোন শব্দ যদি ফেঁলের সাথে যুক্ত হয়, তখন ফেল ব্যাপকতার উপকারিতা দিবে । 
যেমনঃ .৬০১। ৯ ৮৮০২ ০০3 4৮ এ এ এ ৩৬ অর্থ: রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সোমবারে ছিয়াম রাখতেন। এখানে ব্যাপকভাবে সব সোমবার উদ্দেশ্য । যে কোন এক 
সোমবার উদ্দেশ্য নয়। কেননা, ৩$ শব্দটি অধিকাংশ সময় চলমান এর ফায়দা দেয়। 


ফিবৃহের মূলনীতি ২৫ 


এটি দলীল ছাড়া তারতীব বা ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে না আবার তা 
নাকচও করে না।৩৮ 


২. ঞ॥ -পদটিহএ৮৬ সেংযোজক অব্যয়) হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং 
হুকুমের মধ্যে 4৮ ১১০০ ও ০১৯৮০ কে পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণের 
ফায়দা দেয় ।৩৯ এটি ₹+.. (কারণ বর্ণনা করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

৩. ৪১4 ১।-যের প্রদানকারী লাম'। এর বেশ কিছু অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে 
অন্যতম হলো, কারণ বর্ণনা করা, মালিকানা বুঝানো, বৈধতা বুঝানো 
প্রভৃতি। 

৪. ৪)4। এ০-যের প্রদানকারী এ০পদটির বেশ কিছু অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে 
অন্যতম হলো, এ অব্যয় পদটি ওয়াজিব হওয়ার ফায়দা দেয়। 


£১৩২। £৮3 - বাক্যের প্রকারভেদ: 


সত্য বা মিথ্যা দ্বারা গুণান্বিত হওয়া বা না হওয়ার দিক দিয়ে বাক্য দু'প্রকার । 
যথা: 


(১) 7০ -বর্ণনামুলক বাক্য । 
(২) ০! -অনুজ্ঞাসূচক বাক্য | 


৩৮. ভিন্ন দলীল থাকলেও ? পদটি তারতীবের ফায়দা দেয়। এর দলীল হলো আল্লাহ 
তাঁআলঅ বলেন, 

চি ০2৮) ৬০ ৫! -নিশ্য় ছাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের 
অন্যতম'(সূরা বাবীীরা ২১৫৮)। অত্র আয়াতটি ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে তারতীব বা 
ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে সাঈ করাকে আবশ্যক করে না। কিন্তু হাদীছে আছে- « 415 ৬1 
-অর্থাৎ “আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন, আমি তা দ্বারা শুরু করছি'। সুতরাং অত্র হাদীছের 
ভিত্তিতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক। 


৩৯. -১ পদটি ধারাবাহিকতা ও পর্যায় ব্রমের ফায়দা দেয় । যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 
2৮৮৫ ০০৫৭০৭। ০৮4 ঠা 

- তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ তাআ'লা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। ফলে যমীন 

সবুজ হয়ে যায়'সেরা হাজ্জ ২২:৬৩)। 


২৬ ফিবৃহের মূলনীতি 
(১) 7০--বর্ণনামুলক বাক্য: 


.005) ৬৭ ্ ১ ০৬% ৩ ১৫ ৬ 


'যে বাক্যকে সত্তাগতভাবে সত্য বা মিথ্যার দ্বারা গুণাধিত করা যায়, ত তাকে ০» 
নিক নার রলা রা আমাদের নন 


ক ্ ১ ০৪৮৯ 3 ১৫ ৬ 


(যাকে সত্য বা মিথ্যার দ্বারা গুণামিত করা যায়) এ অংশ দ্বারা ».০ 
(অনুজ্ঞামূলক বাক্য) পৃথক হয়েছে। কারণ এটাকে সত্য বা মিথ্যা ছারা গুণান্বিত 
করা সম্ভব নয়। কেননা, এর মর্মার্থ তার সম্পর্কে কোন সংবাদ নয় যে, যেখানে 
বলা যেতে পারে, 'সে সত্য বলেছে' অথবা “সে মিথ্যা বলেছে' । 


আমাদের বক্তব্য: ৪ (সত্ত্াগতভাবে) এ শব্দ দ্বারা পৃথক হয়েছে এমন 


বর্ণনামূলক বাক্য, যাতে সংবাদদাতার বিবেচনায় সত্য বা মিথ্যার সম্ভাবনা থাকে 
না। সুতরাং সংবাদদাতার বিবেচনায় ০» (বর্ণনামূলক বাক্য) তিন প্রকার: যথা- 


প্রথম: যাকে মিথ্যা দ্বারা গুণান্বিত করা সম্ভব নয়। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বর্ণনা 
ও রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রমাণিত হাদীছ। 


দ্বিতীয়: যাকে সত্য দ্বারা গুণান্বিত করা সম্ভব নয়। যেমন: শরী'আত বা বিবেক 
উভয় দিক থেকে অসম্ভব জিনিস সম্পর্কে খবর দেয়া । প্রথমটির (শেরী'আতের 
দিক থেকে অসম্ভব) উদাহরণ হলো, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
পরে নবুওয়াতের দাবিদার কর্তৃক শরী'আতের নতুন কোন সংবাদ দেয়া ৯ 


দ্বিতীয়টির (বিবেকের দিক থেকে অসম্ভব) উদাহরণ হলো, পারস্পরিক 
বিপরীতধর্মী দু'টি জিনিস একীভূত হওয়ার খবর দেয়া। যেমন: একই সময়ে 
একই জিনিসের স্থির থাকা ও নড়া-চড়া করার খবর দেয়া ।৯ 


যেহেতু কুরআনে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নাবী হিসাবে ঘোষণা 
করা হয়েছে, সেহেতু তার পরে কেউ নবুওয়াত দাবী করলে সে নিশ্চিতভাবে মিথ্যুক এবং তার 
প্রচারিত খবরও মিথ্যা (দেখুন- সূরা আহযাব/৪০)। 
৪১. অর্থাৎ কোন বস্তু একই সময়ে নড়া চড়া করা আবার স্থির থাকা মানবীয় জ্ঞান বিচারে 
অযৌক্তিক বিষয় । 


ফিবৃহের মূলনীতি ২৭ 


তৃতীয়: যাকে সমভাবে বা একটিকে আরেকটির উপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 
সত্য এবং মিথ্যা দ্বারা গুণান্বিত করা সম্ভব। যেমন: কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির 
আগমন সম্পর্কে কোন ব্যক্তির খবর দেয়া প্রভৃতি ৯ 


(২) %০! -অনুজ্ঞামূলক বাক্য: 
শ5। ১ রি ৩ ৩৪ শুভ 


'যাকে সত্য অথবা মিথ্যা দ্বারা গুণাক্ষিত করা সম্ভব নয়, তাকে ৮] বা 
অনুজ্ঞামূলক বাক্য বলে। »০! বা অনুজ্ঞামূলক বাক্যের অন্তর্ভূক্ত হলো » 
(নির্দেশ), ৪ (নিষেধ) প্রভৃতি । যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


দিলে 
“তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করো এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো 
না'সুরা আন-নিসা ৪:৩৬) । 
কখনও একই বাক্য দু'দিক বিবেচনা করে একই সাথে বর্ণনামূলক ও 
অনুজ্ঞামূলক হতে পারে। যেমন: লেন-দেন বা চুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চারণযোগ্য 
ছীগাহ বা শব্দরূপ। যেমন: .+-আমি বিক্রয় করলাম, ০9 - আমি গ্রহণ 


করলাম। উপরোক্ত বাক্যদ্বয় চুক্তিকারীর মনে যা রয়েছে, সেটা বুঝানোর 
দিকদিয়ে ০ বা বর্ণনামূলক আবার এতদুভয়ের উপর ভিত্তি করে চুক্তি 


সম্পাদিত হওয়ার দিক দিয়ে এটি ».১! বা অনুজ্ঞামূলক বাক্য ।৯৩ 


৪২. যেমন: সততার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির সংবাদকে অগ্বাধিকার ভিত্তিতে সত্য বলে জানবো 
আবার মিথ্যাবাদী হিসাবে পরিচিত ব্যক্তির সংবাদকে অগ্থাধিকার ভিত্তিতে মিথ্যা বলে জানবো । 
আর সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে কিছুই জানা যায় না, তার সংবাদ সত্য ও মিথ্যার ক্ষেত্রে 
সমসম্ভাবনা থাকবে । 


৪৩. যেহেতু বাক্যদ্বয় বক্তার মনে যা আছে তার খবর দিচ্ছে, সে হিসাবে এটি বর্ণনামূলক। 
আবার এটি অনুজ্ঞামূলকও বটে, যেহেতু এর বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হিসাবে অভিহিত 
করা সম্ভব নয়। 


২৮ ফিবৃহের মূলনীতি 


কোন কোন সময় বাক্য »৮ এর আকৃতিতে আসে কিন্তু উদ্দেশ্য নেয়া হয় ০৮5 

আবার এর বিপরীতও হয়। অর্থাৎ বাক্য ব্যবহৃত হয় *.২/ এর আকৃতিতে কিন্তু 

উদ্দেশ্য নেয়া হয় ৮» বা বিধেয় হিসাবে । 

প্রথমটির (খবর দ্বারা ইনশা উদ্দেশ্য) এর উদাহরণ হলো নিম আয়াত, 
১১5: ৪১ ৩৬- 5 ০৮2৫ 586405 

“তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন পবিত্রতার সময়কাল অপেক্ষা করবে' (সূরা আল-বাকীারা 

২২২৮)। 

আয়াতে ৬: (তোরা অপেক্ষা করবে) এ শব্দটি /- হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 

কিন্ত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো »শ (আদেশ) ।% 

এর ফায়দা হলো, আদিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে এমনভাবে গুরুত্বারোপ 


করা, যেন কাজটি আদিষ্ট ব্যক্তির বিশেষণের ন্যায় এটি তার সম্পর্কে বর্ণনা 
দিচ্ছে।5 


বিপরীতটির (অনুজ্ঞামূলক বাক্য দ্বারা বর্ণনামূলক বাক্য উদ্দেশ্য) উদাহরণ 
হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


₹৪৮৬০ দি 1০ সা ০ ৩ 599 
'যারা কুফরী করেছে, তারা ঈমানদার লোকদের বলে, তোমরা আমাদের পথ 
অনুসরণ করো, (এতে পাপ হলে) আমরা তোমাদের পাপের ভার বহন করবো' 
(সূরা আল-আনকাবৃত ২৯১২) 
আয়াতে এ? শব্দটি ০ এর আকৃতিতে আসলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 


অর্থাৎ আমরা বহন করবো ।০৬ এর ফায়দা হলো, যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়, 
সেটিকে আবশ্যক ও অবধারিত জিনিসের স্থলে বসানো । 


8৪. আয়াতটির অর্থ হয়, তালাকক্াপ্তা নারীরা যেন তিন পবিত্রতার সময়কাল অপেক্ষা করে। 
৪৫. ০ মূলতঃ ছিফাত বা বিশেষণ । যেমন: "ও -*) - যায়েদ দপ্তায়মান। এখানে “দণ্ডায়মান? 


হলো যায়েদ সম্পর্কে খবর, যা তার একটি বিশেষণ বুঝাচ্ছে। সুতরাং তালাকপ্রাপ্তা নারীদের 
ব্যাপারে যখন ইদ্দত পালন করার খবর দেয়া হয়, সেটি যেন তাদেরই একটি ছিফাত বা 
বৈশিষ্ট্য, যা পালনের দাবীকে গুরুত্বারোপ করে । 


ফিকৃহের মূলনীতি ২৯ 
ব্যবহারিক দিক থেকে ১5 বা বাক্য দু'প্রকার: 
(১) 555 বা প্রকৃত অর্থবোধক । 
(২) 7) বা রূপক অর্থবোধক ।৪* 
(১) ৪5 প্রকৃত অর্থবোধক শব্দের পরিচয়: 


এ ৩০০০৯ এল ৬ তি ৬ 
'শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, এ অর্থে তা ব্যবহৃত হওয়াকে 
হাকীকত বলে? । 
আমাদের কথা: “৮| (ব্যবহৃত অর্থবোধক শব্দ) কথাটির দ্বারা 1৬তথা 
অর্থহীন শব্দবাদ পড়েছে। তাই এ ধরনের শব্দকে হাকীকত বা মাজা কোনটিই 


৪৬. অথচ আমর হিসেবে অর্থ হওয়ার কথা ছিল এরকম: “আমরা যেন বহন করি ।' 
৪৭. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমীয়া (তস্%) বলেছেন, গুরুতৃপূর্ণ তিন যুগ অর্থাৎ 
ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ যুগে কালামের এ বিভাজন প্রচলিত ছিল না। অথচ আরবী 
ভাষা সম্পর্কে পরব্তীদের চেয়ে তারাই বেশি অবগত ছিলেন । ইমাম শাফেঈ, আহমাদ, আবু 
হানীফা, আওযাঈ, দাউদ (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ বিদ্বান ও তাদের শিষ্যদের লেখনীতে এর 
প্রমাণ মিলে । যারা মনে করে যে, প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ আলিম এবং অন্যান্য সালাফ ইমামগণ এ 
বিভাজন করেছেন, তাদের এ ধারণা সালাফ ইমামগণের বক্তব্যের ব্যাপারে অজ্ঞতা হিসাবে 
বিবেচিত হবে । যা মুলতঃ মুতাযিলা ও তাদের অনুসারীদের বক্তব্য থেকে জানা যায়। আর 
তাফসীর, হাদীছ, ফিকৃহ, অভিধান এবং নাহু কোন বিষয়েই তাদের ভূমিকা বা অবদান নেই। 
আর ভাষা ও নাহু শান্্ববিদ খলীল, সিবওয়াইহ, কিসাঈ, ফার্বা এবং তাদের মতো ভাষা ও 
ব্যাঝরণবিদগণের মধ্যে অন্যরাও এ বিভাজনের সাথে পরিচিত ছিলেন না (ত্র: মাজমুউ আল- 
ফাতাওয়া ২০/৪০০-৪০৫ পৃ)। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম €০স্*) এ বিভাজন বাতিল হওয়ার ৫০ টি 
দিক উল্লেখ করেছেন (দেখুন, 4.,// ৪০৮-/। »-০৬০ ২৭১ পু) এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শাইখ ছালিহ 
আল-উছাইমিন (স্ট) বলেন, 
১৪ ০০০১ এ] ৩৫ এট ০৯ “১৮9 28251 ০৫ ৯ এ ০০০৪ ৩৪ ০০ ৩৫ এ 
0 খু ০০৮9 চল এ এ 545 সু ৫ ঠা 


“এ কিতাবে আমরা হাকীকত ও মাজায সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যা আমাদের রচনার 
অন্তর্ভুক্ত । মূলতঃ সঠিক বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট হওয়া অথবা মাজায বলতে কিছুই নেই 
এটার সুস্পষ্ট বর্ণনার আগেই আমরা তা লিপিবদ্ধ করেছি' (দেখুন, শারহুল উদ্ুল মিন ইলমিল উচ্ছল 
১১৯ গু) । 


৩০ ফিবৃহের মূলনীতি 


গণ্য করা হবে না। এ ৮০ ৮ যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে) এ অংশ 
দ্বারা মাজায বা রূপক অর্থবোধক শব্দ বাদ পড়েছে। 
হাকীকত তিন প্রকার । যথা: 

১. ১4 বা আভিধানিক হাকীকত। 

২. ₹৮॥ শারঈ হাক্ীকত। 

৩.০) বা পারিভাষিক হাকীকত। 


%%। বা আভিধানিক হাকীকত-এর পরিচয় 
ও এ৯০)০০৭ রঃ মিনি 
'অভিধানে শব্দ যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, এ অর্থে শব্দ ব্যবহৃত 
হওয়াকে ১৫ ৪1 বা আভিধানিক হাক্ীকত বলে। 
আমাদের কথা: 4» & (অভিধানে) সংজ্ঞার এ অংশ দ্বারা শারঈ ও 


পারিভাষিক হাক্ীকত বের হয়ে গেছে। ৪১. শব্দটি আভিধানিক হাকীকতের 


উদাহরণ। এ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দু'আ করা। অভিধানবিদদের 
বক্তব্য অনুযায়ী শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হবে। 


£১৫। 2881 বা শারঈ হাকীকত 
6০৪) ও এ শ০ ৬৪ ৫৬০পানি ৪8 ৬ 
'শরী'আতে শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, এ অর্থে তা ব্যবহৃত 
হওয়াকে শারঈ হাকীকত বলে? । উক্ত সংজ্ঞায় ০০ এ অংশ দ্বারা আভিধানিক 
ও পারিভাষিক হাব্বীকত আলাদা হয়েছে। উদাহরণ: শরী'আতে ০১.। শব্দের 
প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, 


ফিবৃহের মূলনীতি ৩১ 


৮১০3 ৪৮5 ০৪০ জি ৮৪০০। ৩৬১০ ৩98৭। রি 


'্বলাত হচ্ছে নির্দিষ্ট কথা ও কর্ম, যা আরম্ভ করা হয় তাকবীর তথা আল্লাহু 
আকবার পাঠের মাধ্যমে আর শেষ হয় সালাম ফিরিয়ে'। সুতরাং শরী'আত 
প্রণেতার উদ্দেশ্য অনুযায়ী শব্দটিকে উক্ত অর্থেই ব্যবহার করতে হবে ।৯৮ 


2৯১ বা পারিভাষিক হাকীকত 


-এ। 3 এ 2 ৪ ১০ এর) র্‌ 
'পরিভাষায় শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, এ অর্থে শব্দ ব্যবহৃত 
হওয়াকে পারিভাষিক হাক্ীকত বলে' । 
সংজ্ঞায় “১,০। গু" পেরিভাষায়) এ অংশ দ্বারা শারঈ ও আভিধানিক হাকীকত 
আলাদা হয়েছে। পারিভাষিক হাক্ীকতের উদাহরণ হচ্ছে, %$ বা চতুষ্পদ 


প্রাণী। পরিভাষায় এ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো চার পা বিশিষ্ট প্রাণী। সুতরাং 
পরিভাষাবিদদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শব্দটি উক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হবে। 

হাকীকতের এ তিন প্রকার জেনে রাখার উপকারিতা হচ্ছে, ব্যবহৃত হওয়ার 
ছ্বানভেদে হাকীীকী বা প্রকৃত অর্থের উপর শব্দ প্রয়োগ করা। তাই 
অভিধানবিদদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাব্নীকতে লুগাবিয়্যাহ বা আভিধানিক প্রকৃত 
অর্থে এবং শরী'আতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে হাকীকতে শারঈয়্যাহ তথা শারঈ প্রকৃত 
পরিভাষাবিদদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রয়োগ হবে। 


(২) 3৬1 মাজায বা রূপক অর্থ: 


৪৮.কুরআন ও হাদীছে যখন হ্থলাত শব্দ আসবে, তখন এর দ্বারা শারঈ হ্থুলাতই উদ্দেশ্য নেয়া 
হবে, যদি এ অর্থ উদ্দেশ্য নিতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। 


৩২ ফিবৃহের মূলনীতি 


শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, এ অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থে 
ব্যবহৃত হওয়াকে মাজায বলা হয়'। যেমন: বীরপুরুষ বুঝাতে -.. (সিংহ) 
শব্দের ব্যবহার । এখানে “1৯০. (ব্যবহারিক অর্থবোধক) এ অংশ দ্বারা 1৬, 
তথা অর্থহীন শব্দ পৃথক হয়েছে। তাই অর্থহীন শব্দকে হাকীকত বা মাজায 
কোন কিছুই বলা হবে না। 

আমাদের কথা: এ ৮৮১০ ০৮ ও (যে অর্থের জন্য শব্দ গঠন করা হয়েছে এ অর্থ 
ছাড়া) এ অংশ দ্বারা হাক্ীকত বিলুপ্ত হয়েছে। হাক বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন সঠিক প্রমাণ ব্যতিরেকে মাজায বা রূপক অর্থে শব্দ 
প্রয়োগের বৈধতা নেই । এ দলীল-প্রমাণ ইলমুল বায়ান এর পরিভাষায় 42) বা 
ইঙ্গিত' নামে পরিচিত। 

মাজায বা রূপক অর্থে শব্দ ব্যবহার যথার্থ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, প্রকৃত ও 
রূপক অর্থের মাঝে যোগসূত্র বা বন্ধন বিদ্যমান থাকা । যাতে প্রকৃত অর্থকে 
রূপক অর্থ দ্বারা প্রকাশ করা যথাযথ হয়। এ বন্ধনকে ইলমুল বায়ান এর 
পরিভাষায় ২১৬ (সম্পর্ক) বলা হয়। এ সম্পর্ক হতে পারে ০ (পরস্পরিক 
সাদৃশ্য) বা অন্য কিছু । আর সম্পর্কে পারস্পরিক সাদৃশ্যতা বিদ্যমান থাকলে, 
তাকে ৪৬০. বলে। যেমন: রূপক অর্থে বীর-পুরুষ বুঝাতে -.. (সিংহ) শব্দ 
ব্যবহৃত হয়। আর ১৬ (সম্পর্ক) পারস্পরিক সাদৃশ্য ব্যতীত অন্য কিছু হলে, 
তাকে 1.৮) বলে। আর কোন কিছুর দিকে মাজায বা রূপক অর্থকে ১. 
সম্বন্ধযুক্ত করা হলে, তাকে 3০৬ বলা হয়। 4৮৬ এর উদাহরণ:০০/০ 
(আমরা ঘাসে চরিয়েছি)। এর হাৰ্বীব্বী বা প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আমরা বৃষ্টিতে 
চরিয়েছি। এখানে ০৮০ (বৃষ্টি) শব্দটি ₹-এ॥ (ঘাস) এর রূপক অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে । তাই শব্দটি মাজায অর্থেই গণ্য । 

০৬০) এর উদাহরণ: -৬৭। ০ ০০ বৃষ্টি ঘাস উৎপন্ন করেছে)। এ 
বাক্যের প্রতিটি শব্দ হাৰ্বীব্বী বা প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ঘাস উৎপন্ন 
হওয়ার সম্বন্ধ বৃষ্টির দিকে করা হয়েছে রূপক অর্থে। এখানে প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 
আল্লাহ তা'আলাই ঘাস উৎপন্নকারী। তাই ০5॥ শব্দটি সম্বন্ধের দিক থেকে 


মাজায বা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ৮৬ এর আরো অন্তর্ভুক্ত বিষয় 


হলো তা বৃদ্ধি পাওয়া ও বিলুপ্ত করণের মাধ্যমে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হওয়া। 
উচ্ছুলবিদগণ নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করতঃ শব্দ বৃদ্ধির উদাহরণ দিয়েছেন: 


“কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়” (সূরা শুরা ৪২:১১) । 
তারা বলেন, এখানে একাফ বর্ণটি অতিরিক্ত। যা আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্যতা 
নাকোচ করার বিষয়টি গুরুত্বারোপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। 
শব্দ বিলুপ্তির উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলার বাণী: £4১০ অর্থ: জিজ্ঞেস করুন এ 
জনপদকে (সূরা ইউসুফ ১২:৮২)। বাক্যেটি মূলে ছিল &%৪। 03 ৩১1 অর্থাৎ 
জনপদের অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করুন। 
উক্ত আয়াতাংশ হতে ৯ (অধিবাসী) শব্দটিকে রূপকভাবে বিলুপ্ত করা 


হয়েছে । মাজাযের আরো অনেক প্রকার রয়েছে, যা ইলমুল বায়ানে আলোচনা 
করা হয়েছে। উচ্ছুলে ফিব্ুহের হাকীকত ও মাজায সম্পর্কে মাত্র একটি দিক 
আলোচনা করা হলো । কেননা, শব্দের প্রকৃত অথবা রূপক উভয় অর্থ ও হুকুম 
সম্পর্কে জানা প্রয়োজন । আল্লাহ তা'আলাই এসম্পর্কে অধিক অবগত। 


সতকাঁকরণ 


কুরআন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কালাম বা বাক্যের হাকীকত ও মাজায অর্থের 
বিভাজন পরবর্তী অধিকাংশ আলিমের নিকট প্রসিদ্ধ বিষয় । তবে বিদ্বানদের 
কেউ কেউ বলেছেন, কুরআনে কোন মাজায বা রূপক অর্থ নেই। আবার কেউ 
কেউ বলেছেন, কুরআনসহ অন্য কোথাও মাজায বা রূপক অর্থ বলতে কিছু 
নেই। আবু ইসহাক আল-ইসফারাইনী, পরবর্তীদের মাঝে আল্লামা শাইখ 
মুহাম্মাদ আল-আমীন শানকীীতি এ মন্তব্য করেন। 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ও তার ছাত্র ইবনুল কৃইয়্যিম বর্ণনা করেন 
যে, এ বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ তিন যুগের পরে উদ্ভাবিত পরিভাষা । তিনি একথাটি 
শক্তিশালী দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সমর্থন করেছেন। কেউ তা অবগত হলে 
তার নিকট সুস্পষ্ট হবে যে, এটিই সঠিক মত। 
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১9 আমর বা নির্দেশ 


০৭। আমর এর সংজ্ঞা: 


১858৮. এ 18 লি ৩৫ 8 ০৫ 

অন্তর্ভূক্ত করে এমন বক্তব্যই হচ্ছে ০৫ (নির্দেশ)। 

সংজ্ঞা বিশ্লেষণ: 

আমাদের ভাষ্য: 9 (বক্তব্য) শব্দটির মাধ্যমে ইশারা-ইঙ্গিতসুচক শব্দ আলাদা 
হয়েছে। তাই ইশারা দ্বারা কোন নির্দেশ করা হলেও তা - হিসাবে গণ্য হবে 
না। আর । ০4৮ (কোন কাজ সম্পন্ন করার দাবী) এ অংশ দ্বারা ৫ 
নিষেধসূচক শব্দ বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা ৫ বা নিষেধসূচক শব্দের মাধ্যমে কাজ 
না করা দাবী পেশ করা হয়। আর 4$। (কোন কাজ সম্পন্ন করা) এ শব্দদ্ধারা 


উদ্দেশ্য হলো কাজটির অস্তিত্ব প্রদান করা। তাই "আদিষ্ট কথা' এর অন্তর্ভূক্ত 
হবে। সংজ্ঞায় »১০১। 1৮ ৬ (নিজেকে উদ্ধতন মনে করে) এ অংশটুকুর 


মাধ্যমে ০৮5 (সহপাঠী ও সমবয়সীদের পারস্পরিক চাওয়া), দু'আ প্রভৃতি অর্থ 
যা ০" (নির্দেশসুচক) শব্দে ইঙ্গিতসূচক" শব্দের মাধ্যমে পাওয়া যায়, তা,শ হতে 
পৃথক হয়েছে ।৯ 


৯৭৬৮ আমরের ছীগাহ বা শব্দরূপ। 
»শ-এর শব্দরূপ চারটি | যেমন: 


৪৯. বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠীদের কাছে কোন জিনিস চাওয়া । যেমন: আমাকে একটি কলম দাও । 
দু'আর সময় চাওয়া । যেমন: হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো। যেহেতু এসব শব্দ ব্যবহার 


করতঃ বক্তা নিজেকে উদ্ধতন মনে করে না। তাই এসব »-এর ছীগায় চাওয়া অর্থ থাকলেও 
তা »শ হিসাবে গণ্য হবে না। 


ফিকৃহের মূলনীতি ৩৫ 
১. ৷ 4০ বা নির্দেশ জ্ঞাপক ক্রিয়া। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


৪ ৮৩০! ০9০৬ 
'তুমি তিলাওয়াত করো কিতাব হতে, যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে' 
নাজ জাকাত 
২. ০৭ ৯ ৮৮ (ক্রিয়ার অর্থ জ্ঞাপক ইসম বা বিশেষ্য)। যেমন: ৯১.০॥ ৬৮ ৯ 
'্বলাতের জন্য এসো; । 
৩.০ এ» ৩৮ শ্ঞ। ০০ (নির্দেশ জ্ঞাপক ক্রিয়া পদের স্থলাভিষিক্ত মাছদার 
বা ক্রিয়ামুল)। যেমন: 


০9 টি ৫৮৬ রর 1১৬ 
'যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা করো, তখন তাদের ঘাড়ে 
আঘাত করো' (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৪)। 
৪.১৩। ১৫ 350 ৪৮০ (নির্দেশ জ্ঞাপক লাম যুক্ত ফেলে মুদ্বারে বা 
ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া)। যেমন: 4১১) 41১০) 'যেন তোমরা আল্লাহ ও তার 
রসূলের প্রতি ঈমান আনো" (সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮:৪) । 
কোন কোন সময় 7-এর ছীগাহ ছাড়াও 1.৫ -4 বা ক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি 


পাওয়া যায়। যেমন: কোন কাজকে এরূপ বিশেষিত করা যে, এটা ফরয অথবা 
ওয়াজিব অথবা মানদুব অথবা তা আনুগত্য মূলক কাজ অথবা কোন কাজের 
কর্তাকে প্রশংসা করা অথবা কাজ বর্জনকারীকে নিন্দা করা অথবা কোন কাজের 
ছাওয়াব ধার্য হওয়া অথবা কোন কাজ পরিত্যাগকারীর শাস্তি ধার্য হওয়া ।৫০ 


৫০. কোন বিষয়কে ফরয হিসাবে বিশেষিত করার উদাহরণ হলো: রসূল হল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর বাণী: 

রি 
তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ভ্বলাত ফরয করেছেন' 
(ছ্বেহীহ বুখারী হা/১৩৩২, হীহ মুসলিম হা/১৯)। ওয়াজিব এর উদাহরণ: 


সে ০৬৮১ শপ 


৩৬ ফিবৃহের মূলনীতি 


১) ৮৮০ 4০০ ৮ নির্দেশ জ্ঞাপক ছীগাহ বা শব্দের চাহিদা: সাধারণত 


নির্দেশ জ্ঞাপক ছীগাহ আদিষ্ট বিষয় ওয়াজিব হওয়া এবং তা তৎক্ষণাৎ পালিত 
হওয়ার চাহিদা প্রকাশ করে। » এর ছীগাহ ওয়াজিব হওয়ার দলীল: আল্লাহ 


তা'আলা বলেন, 


০:৪০ 


'জুরমুআর দিন গোসল করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব (ভ্হীহ বুখারী হা/ 
৮২০, দ্বহীহ মুসলিম হা/৮৪৬)। 
কোন কর্ম আনুগত্য হিসাবে বিশেষিত করার উদাহরণ: রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর বাণী: 
“যে কেউ আমার আমীরের আনুগত্য করলো, সে যেন আমারই আনুগত্য করলো*আবু দাউদ হা/ 
২৫৫৪)। 
কোন কর্মের কর্তাকে প্রশংসা করার উদাহরণ: রসূল ভূ্লাললাু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: 
0 ০০৯ ৩৩ 39 ০৮ ০৮৪ 
“আব্দুল্লাহ ইবনে উমার কতই না উত্তম লোক! যদি সে রাতে তাহাজ্জুদের ছ্বলাত আদায় 
করতো'(বায়হাকী হা/১১২)। 
৫5০ ৬৮ এ ফট ২4০ ০৯ ভা এ ৬ 
“তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করার পর যে অজ্ঞতাবশতঃ তা ছেড়ে দিলো, সে মূলতঃ একটি নিয়ামতের 
সাথে কুফরী করলো' (জামে দ্বহীহ লি-সুনান হা/৬১৪২) । 
কোন কর্মের উপর ছাওয়াব ধার্য হওয়ার উদাহরণ হলো: 
১০ এ ৭ ৭ এ ৪৯৮ স০ এ ০ 
“যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশবার দয়া করেন” (ভ্বহীহ 
মুসলিম হা/৩৮৪, আবু দাউদ ৫২৩)। 
কোন কাজ বর্জন করার কারণে শাস্তি ধার্য হওয়ার উদাহরণ: রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, 
এড এ ও ৩৮ ১০০ ০১৩ ৩৯ ৩৯৪ এ৮ ৬ 
'যে কেউ অবহেলা করে পরপর তিন জুমু'আ ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে 
দিবেন" (আবু দাউদ হা/১০৫২, নাসাঈ হা/১৩৫৯)। 
সুতরাং দেখা যায়, ,-এর চার ছীগাহ ও আনুষঙগিকসহ মোট ১২ভাবে » হতে পারে। 


ফিবৃহের মূলনীতি ৩৭ 


যারা তার আদেশের বিরদ্ধাচারণ করে, তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের 
উপর আপতিত হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শান্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' (সূরা আন- 
নূর ২৪:৬৩) | 

অত্র আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণের কারণ হলো, রসূল হ্থ্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম-এর নির্দেশের বিরূদ্ধাচারণকারীদের সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা 
বলেছেন যে, তারা ফিতনায় নিপতিত হবে । আর ফিতনা হলো সত্যপথ হতে 
বিচ্যুত হওয়া। অথবা তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। কেবল ওয়াজিব 
বর্জনের কারণে এরূপ হুশিয়ারী দেয়া হয়। তাই প্রমাণিত হয় যে, রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ পালন ওয়াজিবের চাহিদা প্রকাশ করে। 


7০ নির্দেশ জ্ঞাপক ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ পালনের চাহিদা প্রকাশ করে এ প্রসঙ্গে 
দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী: 
081 192০৬ 
“তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতামুলকভাবে এগিয়ে যাও" (সূরা আল-বাকারা 
২:১৪৮) | 


শারঈ নির্দেশিত সকল বিষয় কল্যাণকর । তাই কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা 
করার নির্দেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। এ 
ব্যাপারে আরো দলীল হলো, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়ার 
দিন কুরবানীর পশু যবেহ করা ও মাথা মুগ্তন করার জন্য ছাহাবীদেরকে নির্দেশ 
দেন। কিন্তু তা পালনে ছাহাবীদের বিলম্ব করাকে তিনি অছন্দ করেন। এ কারণে 
যে কষ্ট তিনি পেয়েছিলেন, তা উম্মে সালামার নিকট ব্যক্ত করেন। তাই বুঝা 
যায়, তাৎক্ষণিক আদেশ পালন অধিক সতর্কতা ও দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য 
অধিকতর সহায়ক । তাছাড়া বিলম্বে নির্দেশ পালনে অনেক সমস্যা রয়েছে। 
(উদাহরণ স্বরূপ তাৎক্ষণিক নির্দেশ পালন না করায়) অনেক ওয়াজিব বিষয় 
একত্রিত হয়, ফলে একপর্যায়ে তা পালনে ব্যক্তি অক্ষমতা প্রকাশ করে। ০1 
কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন দলীলের দাবির প্রেক্ষিতে ওয়াজিব ও তৎক্ষণাৎ পালনের 
চাহিদা থেকে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে অন্যতম হলো: 


১. --5/ ৮ (পোলন করা বাঞ্জনীয়) এমন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ 
তা'আলার বাণী: না ূ 
০ 13115485ঠি 
“তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখো" (সূরা আল-বাকারা ২২৮২) । 


৩৮ ফিবৃহের মূলনীতি 


পাস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার নির্দেশটি মানদুবের জন্য প্রযোজ্য । 
হি তব হল? 


৬59 ৮প ০ ০০০৪৪ ভাটি 49 45 ঝ এ পে 0 
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএক বেদুইন ব্যক্তির নিকট থেকে একটি 
ঘোড়া ক্রয় করেন । কিন্তু কোন সাক্ষী রাখেননি ।১ 
২. ₹/৮১। বা বৈধতা অর্থে ব্যবহৃত হওয়া । কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত 
হওয়ার পর » ব্যবহৃত হলে অধিকাংশ সময় তা পালন করা বৈধ অর্থে ব্যবহৃত 


হয়। অথবা কোন বিষয় নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হলে এর জবাবে 
ব্যবহৃত ,শ ও বৈধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিষেধাজ্ঞার পর , ব্যবহৃত হওয়ার 
উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

০১০০৬ 195 
“যখন তোমরা ইহরাম থেকে হালাল হবে, তখন শিকার করো" (সূরা আল-মায়িদা 
৫:২)। 


এখানে প্রাণী শিকার করার নির্দেশটি বৈধতা ঘোষণা করার জন্য ব্যবহৃত 
হয়েছে। কেননা, এ নির্দেশ আল্লাহ তা'আলার নিম্োক্ত বাণী থেকে প্রাপ্ত 
নিষেধাজ্ঞার পরএসেছে: 


০১৮ ০9 এ 2৫ ০ 
ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হালাল মনে করো না' (সূরা আল-মায়িদা ৫১) | 


নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হলে এর জবাবে ব্যবহৃত »-এর উদাহরণ 
করা সম্পর্কে যারা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করেছিলেন, 
তাদের জবাবে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেন, ০১১৯ এখন) 
পালন করো কোন সমস্যা নেই? ।৫২ 


৩. -৪৪। ধমক অর্থে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: 


৫১. আবু দাউদ হা/৩৬০৭, নাসাঈ হা/৬২৪৩। 
৫২. বুখারী হা/৮৩, মুসলিম হা/১৩০৬। 


ফিবৃহের মূলনীতি ৩৯ 


[৫১ 5ম) ৮:০৮] (৮৮ ১৪০০ ৪ ও লন ০৯০) 


'তোমরা যা ইচ্ছা করো। নিশ্চয় তিনি দেখেন তোমরা যা করো (সূরা হা-সীম 
সাজদাহ ৪১:৪০) । তিনি আরো বলেন, 


[৭ এম ১৯:৫৫] (১০ ৩৪৬ ৬. ৫) 

'আমি যালিমদের জন্য অন্ি প্রস্তুত রেখেছি" (সেরা আল-কাহাফ ১৮:২৯) 

উক্ত নির্দেশের পর শাস্তি প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় 
যে, নির্দেশটি ধমক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তৎক্ষণাৎ পালন করা অর্থ 
ব্যতিরেকে বিলম্বে পালন করা অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ: রমাদ্বানের ব্বাযা 
ছিয়াম পালন করা আদিষ্ট বিষয়। কিন্ত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে বুঝা যায়, তা 
তাৎক্ষণিক পালন করা আবশ্যক নয়; বরং বিলম্বে পালনীয় । যেমন: আয়িশা 
রাছিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


৬০১৫০ এপ ও শক এ শু | ০৯ ০০০৮১ ০০০ ০৮ ১৪ ৩৩ 
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'আমার রমাদ্ধান মাসের ছিয়াম অবশিষ্ট থেকে যেতো । রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম-এর খিদমাতে ব্যন্ত থাকার কারণে শাবান মাস ছাড়া অন্য সময়ে 
আমি তা আদায় করার সুযোগ পেতাম না' 1৫৩ 


আনহা কে তা বিলম্বে পালন করার উপর বহাল থাকতে দেয়া হতো না। 


৪৫ চাঁদার ডঃ সু ৩ 
'যা ছাড়া নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন হয় না'। 


এ জিনিসটিও নির্দেশিত হিসাবে গণ্য হয়। তাই নির্দেশিত বিষয়টি ওয়াজিব হলে 
এ জিনিসটিও ওয়াজিব হয়ে যায়, কাজটি মানদূব (বাঞ্থনীয়) হলে এ জিনিসও 
মানদূব (বাঞ্ছনীয়) হয়ে যায়। 


৫৩. দ্হীহ বুখারী ১৯৫০, দ্থহীহ মুসলিম ১১৪৬ । 


৪০ ফিকৃহের মূলনীতি 
ওয়াজিবের উদাহরণ: গুপ্তাঙগ ঢেকে রাখা ওয়াজিব । যেহেতু গুপ্তাঙ্গ ঢেকে রাখা 
কাপড় ক্রয় করার উপর নির্ভর করে, তাই কাপড় ক্রয় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। 


মানদূবের উদাহরণ: জুঁআর দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা মানদূব (বাঞ্নীয়)। 
যেহেতু সুগন্ধি দেয়া তা ক্রয় করার উপর নির্ভর করে, তাই সুগন্ধি ক্রয় করা 
মানদুব বোঞ্ছনীয়) হিসাবে গণ্য । এ নিয়মটি একটি ব্যাপক মূলনীতির অন্তর্গত । 
আর তা হলো, 


1৬ ৬৫ ০৬ রো এ ১৭৮ ০৮৭ ০৪ ১৭০০ ৫০ এ ০9 
“কোন বিষয়ে মূল উদ্দেশ্যের হুকুম তার উপকরণের হুকুম হিসাবে গণ্য হবে। 


তাই আদিষ্ট বিষয়ের উপকরণ আদিষ্ট বলেই গণ্য এবং নিষিদ্ধ বিষয়ের উপকরণ 
নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে । 


৬-নিষেধ 
1-নিষেধ এর পরিচিতি: 


০৪ ১ ১১৪ চি ঞ ৮৮৯৪ ০৮৬০০খ ০১এ০ ০ ভি 


রা (নিষেধ) হলো এমন বভ্ব্য, যা নিষেধসূচক 3 অব্যয়যুক্ত ০, এর 
নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে উর্ধতন মনে করে কোন কাজ সম্পন্ন 
হওয়া থেকে বিরত রাখা বুঝায়”। 


৬৪৫। এর উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


মু ৩০ বা] (55মুত 39০ 3 ৪৪ চড় জিও ৩০৪ ০ম শু 5) 
[? ৪২ 

“তাদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার নির্দেশনাবলীকে মিথ্যা 

মনে করে এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না'(সূরা আল-আন'আম ৬:১৫০)। 


আমাদের ভাষ্য: 49 (বক্তব্য) দ্বারা ইঙ্গিতসূচক শব্দ আলাদা হয়েছে। তাই 
ইজ্সিতসূচক শব্দ 'নিষেধ' এর অর্থ প্রদান করলেও তা 5৬: হিসাবে গণ্য হবে 


ফিবৃহের মূলনীতি ৪১ 


না। -॥ ০১৮ (বিরত থাকার দাবি) এ অংশ দ্বারা, বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ 
'আমর' কোন কাজ সম্পন্ন করার দাবি নির্দেশ করে। »১০০১। «৯ ৬ 


(নিজেকে উর্ধতন মনে করা) এ অংশ দ্বারা অনুরোধ, দু'আ করা ইত্যাদি 
আলাদা হয়েছে, যা '“ব্বারীনা' বা ইজিতের মাধ্যমে ০$:॥ থেকে পাওয়া যায়। 


২৯৩] ১৬ 3252 60৩০ ০৯ ২১০৪ ৬৮ (নিষেধসূচক 3 অব্যয়যুক্ত 6৮ এর 
নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে) এ অংশ দ্বারা এসব বিষয় বিলুপ্ত হয়েছে, যা “আমর'-এর 
ছাগার মাধ্যমে কোন কাজ থেকে বিরত থাকার দাবি পেশ করা হয়। যেমন: ₹- 
তুমি ছেড়ে দাও। এ,। -তুমি বর্জন করো। +এ-তুমি বিরত থাকো ইত্যাদি। 
এসব শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে কাজ থেকে বিরত থাকার দাবি করা হলেও তা 
নির্দেশজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে হয়ে থাকে, সে কারণে ৬ নয়; বরং তা 
,শ হিসাবে গণ্য । কোন কোন ক্ষেত্রে ৮৫ এর ছীগাহ ছাড়াও অন্যান্য শব্দের 
মধ্যে 34 ₹1৮ (বিরত থাকার দাবি) নিহিত আছে । যেমন: কোন কাজকে 


হারাম, নিষিদ্ধ, মন্দ প্রভৃতি গুণে বিশেষিত করা অথবা কোন কাজের কর্তাকে 
নিন্দা করা অথবা কোন মন্দ কাজ করলে শান্তি আরোপ করা ইত্যাদি ।% 


৫৪. কোন কাজ হারাম হিসাবে আখ্যায়িত করার উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 
৬০০০০ শা এ ১2 
২:২৭৫)। 
কোন কর্মকে মন্দ হিসেবে আখ্যায়িত করার উদাহরণ হলো: রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের বাণী: 
র্‌ রঃ রর 
৮7757757777 


রি বিচির ৪১ ৮৪9 ওঁ ১4 এ টি চার 0৮ ১4% ৯৬01) 
“যারা ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে 
এবং সত্তরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে' সুরা আন নিসা /১০)। 


৪২ ফিবৃহের মূলনীতি 


৬৫। ৮৮ ফাঞ্ঞ ৩ 
আন নাহী এর ছীগা শব্দের মাধ্যমে যে দাবি পেশ করা হয় 
%এ। এর ছাগার মাধ্যমে নিষিদ্ধ বিষয় হারাম এবং কোন কিছু অন্যায় হিসাবে 
গণ্য হওয়ার দাবি পেশ করা হয়। এ ছীগা ব্যবহৃত হওয়ার মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত 
করণের উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৬ মুখু। ৩০:১৩] (945৩ ০৪ চি ০১ ০১ ৩51 জনা ৬০) 

রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে 
বিরত থাকো' (সূরা আল-হাশর ৫৯:৭)। 


অতএব, তিনি যা কিছু নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব সাব্যস্ত 
হয়। সর্বোপরি নিষিদ্ধ কর্মটি হারাম হওয়াই উদ্দেশ্যে । 


নিষিদ্ধ কর্ম অন্যায় গণ্য হওয়ার উদাহরণ: নাবী হ্্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- 
এর বাণী: 


১) 5৪১ ৬৮৭৮০ ০ ১০ ০৩০ 
'যে কেউ এমন কোন কাজ করলো যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা 


প্রত্যাখ্যাত" ।% বুঝা গেলো, যা কিছু তিনি নিষেধ করেছেন, তা ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ নয়। অতএব, তা প্রত্যাখ্যাত । 


নিষিদ্ধ বিষয়” কি বাতিল হবে নাকি হারাম হওয়া সত্বেও দ্বহীহ হবে? এ ব্যাপারে 
হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতি নিম্নে তুলে ধরা হলো: 
(১) নিষেধাজ্ঞা নিষিদ্ধ বিষয়ের সত্ত্বী বা শর্তের দিকে ফিরে গেলে নিষিদ্ধ 
বিষয়টি বাতিল গণ্য হবে। 


(২) নিষেধাজ্ঞা বহিরাগত কোন বিষয়ের দিকে ফিরে যাবে, যা নিষিদ্ধ 
বিষয়ের সত্ত্বা বা শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এমতাস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়টি 
বাতিল গণ্য হবে না। 


ইবাদতের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা" নিষিদ্ধ বিষয়ের সত্ত্বার দিকে ফিরে যাওয়ার একটি 
দৃষ্টান্ত হলো: দু'ঈদের দিন সিয়াম পালনে নিষেধাজ্ঞা । 


৫৫. ভ্বহীহ মুসলিম ১৭১৮। 


ফিবৃহের মূলনীতি ৪৩ 


যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত হলো: যার উপর জুর্মআর ছ্বলাত ফরয এমন ব্যক্তিকে 
জুর্মআর দিন দ্বিতীয় আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করা । 


ইবাদতের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা' নিষিদ্ধ বিষয়ের শর্তের দিকে ফিরে যাওয়ার একটি 
দৃষ্টান্ত হলো: পুরুষকে রেশমের কাপড় পরিধান করার নিষেধাজ্ঞা । দ্বলাত শুদ্ধ 
হওয়ার জন্য শর্ত হলো, লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা । সুতরাং কেউ যখন নিষিদ্ধ 
কাপড় পরিধান করে লজ্জাস্থান ঢাকবে, নিষেধাজ্ঞা দ্বলাতের শর্তের দিকে ফিরে 
যাওয়ার কারণে দ্বলাত শুদ্ধ হবে না।৫৬ 


যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত হলো: গর্ভস্থিত প্রাণী ক্রয়-বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা । যেহেতু 
বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বিক্রয়যোগ্য পণ্য সম্পর্কে জানা । কাজেই 
কেউ যখন গর্ভস্িত প্রাণী বিক্রয় করবে, নিষেধাজ্ঞা শর্তের দিকে ফিরে যাওয়ার 
কারণে বিক্রয়টি শুদ্ধ হবে না। 


ইবাদতের ক্ষেত্রে “নিষেধাজ্ঞা” বহিরাগত কোন বিষয়ের দিকে ফিরে যাওয়ার 
একটি দৃষ্টান্ত হলো: পুরুষকে রেশমের পাগড়ী পরিধান করার নিষেধাজ্ঞা । সুতরাং 
কেউ যদি রেশমের কাপড় পরিধান করে ভ্বলাত আদায় করে, তাহলে তার 
ছ্ুলাত বাতিল হবে না। কেননা, এখানে নিষেধাজ্ঞা ছ্বলাতের সত্ত্বা বা শর্তের 
দিকে ফিরে যায়নি । 


যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত হলো: ধোকা দেয়ার নিষেধাজ্ঞা । সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি 
ধোকা দিয়ে কোন কিছু বিক্রয় করে, তাহলে তার বিক্রয়টি বাতিল হবে না। 
কারণ নিষেধাজ্ঞাটি ক্রয়-বিক্রয়ের সত্ত্বা বা শর্তের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়নি। 


ভিন্ন দলীলের দাবির কারণে ৬৪ বা নিষেধাজ্ঞা হারাম সাব্যস্ত' করার অর্থে 
ব্যবহৃত না হয়ে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। তনুধ্যে অন্যতম হলো: 


৫৬. কিছু বিদ্বান বলেছেন, হারাম পোশাক পরিধান করে ছ্বলাত আদায় করলে তার দ্বলাত 
হয়ে যাবে । তবে হারাম পোশাক পরিধান করার কারণে সে গোনাহগার হবে । তারা আরো 
বলেছেন, এতে মুলত নিষেধাজ্ঞাটি শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ শর্ত হলো, লজ্জাস্থান 
ঢাকা । যেহেতু ভ্বলাত আদায়কারী লজ্জাস্থান ঢেকেছে, কাজেই তার ছ্থলাত শুদ্ধ হবে। যদি 
সরাসরি রেশমের কাপড় পরে হ্বলাত আদায় করতে নিষেধ করা হতো, তবে নিষেধাজ্ঞাটি 
শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট হত (দেখুন: শরহুল মুমতি' ২/১৫১, আল ইখতিয়ারাত /8১)। 


৪৪ ফিবৃহের মূলনীতি 


(১) &৯- মাকরূহ: উসুলবিদগণ এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, রসূল ছ্বত্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিস্রোক্ত বাণীর মাধ্যমে । তিনি বলেছেন, 
টার 
'তোমাদের কেউ যেন পেশাব করা অবস্থায় তার পুরুষাঙ্গ না ধরে ।* 
অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন, এখানকার নিষেধাজ্ঞা “মাকরূহ'-এর জন্য প্রযোজ্য । 
কেননা, লজ্জাস্থান মানুষেরই একটি অঙ্গ বিশেষ । এখানে নিষেধ করার তাৎপর্য 
হলো, ডান হাতকে তা হতে বিরত রাখা । 
(২)১)। - নির্দেশনা দেওয়ার জন্য: যেমন: মুআ'য রাযিয়াল্লাহু আনহুর 
উদ্দেশ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: 

৩০,৪ ৩ 4১5) ১৫১ ৬ ১৮৮৫ ০১০ 4৫ ৮১ এ ৩০০৭ 
প্রত্যেক ভ্বলাতের পর এ দু'আ বলা অবশ্যই ছেড়ে দিবে না: হে আল্লাহ, 
করো" ।*৮ 

৬৫29 ০১৬ ৬ ও এ ৩ 
আমর ও নাহী দ্বারা সম্বোধনে কারা অন্তর্ভুক্ত হবে? 

০৬] এ 5৯3 ০০৩৮৯ জএ19 ৯সু৮ ৩৬৬৮ ও ০৮৭ ভন 
আমর ও নাহী দ্বারা সম্বোধনের মধ্যে মুকাল্লাফ তথা শরী'আতের দায়িত্ব বর্তায় 
এমন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হবে । আর মুকাল্লাফ হচ্ছে: প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেকবান ব্যক্তি । 
আমাদের ভাষ্য: &৬। আল বালিগ (প্রাপ্ত বয়ক্ক) শব্দটি দ্বারা শিশু আলাদা 


হয়েছে। তাই শিশু আদেশ-নিষেধের দায়িত্প্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্ক 
ব্যক্তির দায়িত্রপ্রাপ্তির সমান হবে না। তবে ভালো-মন্দ পার্থক্য করার বয়সে 
উপনীত হওয়ার পর আনুগত্যমূলক কাজের প্রশিক্ষণ হিসাবে তাকে ইবাদত 
পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে এবং সীমালজ্বনমূলক কাজে তাকে বাধা 
দেওয়া হবে, যাতে তার অন্যায় থেকে বিরত থাকার অভ্যাস গড়ে ওঠে । 


৫৭. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৭। 
৫৮-দ্বহীহ: সুনানে আবু দাউদ হা/১৫২২, মুসনাদে আহমাদ । 


ফিবৃহের মূলনীতি ৪৫ 


আমাদের বক্তব্য: /৯৬। আল 'আব্িল (জ্ঞানবান) দ্বারা মত্ভি্ষ বিকৃত হয়েছে 
এমন ব্যক্তি বুঝায় না। সুতরাং পাগল আদেশ-নিষেধের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে না। 
তবে অন্যের উপর সীমালজ্ঘন করা থেকে এবং ধ্বংসাত্রক কাজ হতে তাকে 
বাধা দেওয়া হবে। যদি সে কোন আদিষ্ট বিষয় পালন করে, তাহলে তাতে 
আনুগত্যের উদ্দেশ্য না থাকার কারণে শুদ্ধ হবে না। 

তবে শিশু ও পাগলের সম্পদে যাকাত ফরয হওয়া ও অর্থনৈতিক অধিকার' উক্ত 
বিধানের অন্তর্ভূক্ত হবে না। কারণ এগুলির আবশ্যকতা সুনির্দিষ্ট কিছু কারণের 
সাথে যুক্ত। যখনই সেই কারণগুলি পাওয়া যাবে, তখনই হুকুম সাব্যস্ত হবে। 
এতএব এগুলিতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো “কারণণ; 'ব্যক্তি' নয়। 

আদেশ নিষেধের দায়িত্ব মুসলিম, কাফির সবার উপর বর্তায়। কিন্তু কাফির 
ব্যক্তির জন্য কুফরী অবস্থায় আদিষ্ট বিষয় পালন করা শুদ্ধ নয়। আল্লাহ 
তা'আলার বাণী: 


19৫ ছুট ৩০ মা] (৮, 4 9/৫%৪ খু ০858 প- 1 ৩ ৪ রি 


“তাদের অর্থ সাহায্যে নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তার 
রসুলকে অস্বীকার করে' (সূরা আত-তাওবাহ ৯:৫৩) । 


তবে কাফের অবস্থায় ছুটে যাওয়া আমল মুসলিম হওয়ার পর কাযা করারও 
রদ লি তারিন এজাজ রানু হালিটিনিসান 


০4 


১৪০ ০৮১০৪ ৮ 01৮০৪ & 


“তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও, তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে পূর্বে যা কিছু 
মিটেনেছে। তা ক্ষমা করা হবে' (সূরা আল-আনফাল ৮:৩৮) । 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
4৩৩ ৮1৩ কই 0৩০০ ৮ পার্টি 
“হে আমর, তুমি কি জানো না, নিশ্চয় ইসলাম পূর্বের সমস্ত গোনাহকে মিটিয়ে 


দেয়'।*৯ আর কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শরী'আত নির্দেশিত বিষয় পালন 
করা ছেড়ে দেওয়ার কারণে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে । 


৫৯. ভ্থহীহ মুসলিম হা/১২১ 


৪৬ ফিকৃহের মূলনীতি 


কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করা হবে । তাদের জবাব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- 


৬. ০৮৮ 9) (560 ৮৪ ৩৪ 5) (.এ। ০.০ $ ৮6) (০ ৬৫ ০) 
(৩৬ এ ৫) ৬৭ 9 ৩৫৫ ৫) (০37 


'জান্নাতীরা বলবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, 
আমরা দ্বলাত আদায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না, অভাবশ্রস্তকে খাদ্য দিতাম 
না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল 
দিবসকে অস্বীকার করতাম । আমাদের নিকট মৃত্যু আসা পর্যন্ত' (সূরা আল- 
মুদ্দাছিছর ৭৪: ৪৩-৪৭)। 


০৮০৬ ৬৮ -শরী'আতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার ক্ষেত্রে 
প্রতিবন্ধকতাসমূহ: 


কারো উপর শরী'আতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা 
রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো: অজ্ঞতা, ভুলে যাওয়া, বাধ্য করা প্রভৃতি ।৬০ 


৬০. কারো উপর শরী'আতের দায়িত্ব আরোপিত হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। 
তন্মধ্যে অন্যতম হলো: অজ্ঞতা, ভুলে যাওয়া, বাধ্য করা প্রভৃতি। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের বাণী: 
4৪০ 15৯/৭ ৬০ ১৬০৭9 ৬৮ ও ০৫ ১৬ এ! 

নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা আমার উম্মতের ভুল, বিস্থৃতি ও বলপূর্বক যা করিয়ে নেওয়া হয়, তা 
ক্ষমা করে দিয়েছেন। (ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩, বাইহাক্ধী ৬/৮৪, হাফেয ইবনু কাছীর 
€স্) তার 'তুহফাতুত তুলিব' (১/২৭১/১৫৮) নামক গন্থে হাদীছটির সনদ উত্তম বলেছেন। 
আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী (৮”স্) হাদীছটিকে দ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: হ্বুহীহুল জামে" 
হা/১৭৩১।) 

(ক) 14: হলো না জানা, অজ্ঞতা । জ্ঞাত বিষয়ের বিপরীত কর্ম সম্পন্ন করা 
অজ্ঞতা। 
কতিপয় উচছুলবিদ বলেন, কোন জিনিস সম্পর্কে না জানাই অজ্ঞতা । কতিপয় আলিম বলেন, 
প্রথম অবস্থাকে বলা হয় ₹৫ 4৬ বা মিশ্র অজ্ঞতা। আর দ্বিতীয় পর্যায় হলো --+ 4৬ বা 
ব্যাপকতর অজ্ঞতা । মুকাল্লাফ (শরী'আতের দায়িত্বশীল ব্যক্তি) যখন কোন বিষয়ের হারাম 
হওয়া সম্পর্কে না জেনে হারাম কাজটি করে অথবা না জেনে কোন ওয়াজীব ছেড়ে দেয় তাহলে 
তার উপর কোন পাপ বর্তাবে না। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীছে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


ফিবৃহের মূলনীতি ৪৭ 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: 

5০1০৯ ০৫০৭ ৩৪ ৮9 01 4৬৪ 0৩ ঞ1 01 
'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি ও বলপূর্বক যা করিয়ে 
নেওয়া হয়, তা ক্ষমা করে দিয়েছেন' ।৬, 


১52 ৮০ এট. ০ ভুল 


রসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি কাউকে শান্তি দেই না (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭১৫)। 


(খ) ৩৬: ভুলে যাওয়া । ৩৬-০। হলো কোন জ্ঞাত বিষয় অন্তরে স্বরণ করতে না 
পারা । এর উদাহরণ হলো কোন জিনিস ভুলে যাওয়া। তাই যে ভুল বশতঃ ওয়াজীব ছেড়ে দেয় 
অথবা ভুল করে হারামে লিপ্ত হয় তাহলে তার উপর শাস্তি ধার্য হবে না। তবে ওয়াজীব ছেড়ে 
দেয়ায় তার দায়িত্ব মুক্তি হবে না। যখনই স্বরণ হবে তা আদায় করে নিবে। নাবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


৫০১১9১131৬০ ৪১০০ ৪ ০৪ 
“যে ব্যক্তি কোন দ্বলাত আদায় করতে ভুলে যায়, সে যেন তা স্মরণ হওয়া মাত্র পড়ে নেয়। 
দ্বহীহ বুখারী /৫৯৭, দ্হীহ মুসলিম /৬৮৪। 

(গ) 1: খাত্বী হলো কোন কর্ম সম্পন্ন করার নিয়ত করা অতঃপর যা নিয়ত করা 
হয়েছে তা বাদ দিয়ে আকস্মিকভাবে অন্যকর্ম সম্পন্ন করা । কেউ কোন কর্ম সম্পন্ন করলে এ 
কর্মে ভুল হলে তার উপর পাপ বতাবে না। কেননা, এ ধরণের ভুল উদ্দেশ্য ও নিয়তের উপর 
ধার্য। আর এ ভুলে অমনোযোগী ও ভুলকারীর (অন্যায়ের কর্মের) উদ্দেশ্য নেই। কাজেই 
তাদের উপর পাপ বর্তাবে না। 

(ঘ) ০১১: ইকরাহ হলো কোন ব্যক্তিকে এমন কিছু করতে বাধ্য করা, যা সে আদৌ 
করতে ইচ্ছুক নয় অথবা যা সে করতে চায় তা ছেড়ে দিতে বাধ্য করা। তাই কোন ব্যক্তিকে 
কোন হারাম কাজ করা অথবা কোন ওয়াজীব ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হলে তার উপর কোন 
কিছুই বর্তাবে না। পারিবারিকভাবে যারা স্ব-অবস্থানে রয়েছে তারা দায়িত্বশীল । 
বিধান পালন না করার যথার্থ কোন কারণ দেখা দিলে এ সময় তারা অপারগ হিসেবে গণ্য হবে 
এবং তাদেরকে ক্ষমা করা হবে । এ কারণ না থাকলে ওয়াজীব আদায়ের দায়িত্ব অর্পিত হবে। 
কেননা, ওয়াজীব পালনের দায়িত্ব শেষ হয় না। মোদ্দাকথা, উক্ত চারটি কারণে কোন কিছু 
করতে বাধ্য হলে তাতে পাপ বাবে না। কেননা, উদ্দেশ্যের ধরণ অনুযায়ী পাপ বতয়ি। আর 
এসব বাধ্যগত কারণে যা কিছু করা হয় তাতে অসৎ উদ্দেশ্যে নেই। 

৬১. ইবনু মাজাহ /২০৪৩, বায়হাক্বী ৬/৮৪, আজালুনী তার “কাশফুল খাফা' 
(১/৫২৩/১৩৯৩) নামক গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ তার গ্রন্থ “আর রওয়া' ও 
“'আল-আরবাঈন' নামক গ্রন্থে হাদীছটিকে হাসান বলেছেন ।' 


৪৮ ফিবৃহের মূলনীতি 


হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্কী। হাদীছটির বিশুদ্ধতা প্রমাণে 
কুরআন ও হাদীছে আরো অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। 


4$ বা অজ্ঞতা: 4৮ হলো না জানা । সুতরাং মুকাল্লাফ ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ের 
হারাম হওয়া সম্পর্কে না জেনে হারাম কাজটি করে ফেলে, তখন তার উপর 
কোন শান্তি ধার্য হয় না। যেমন: কোন ব্যক্তি ছ্বলাতে কথা বলা হারাম হওয়ার 
ব্যাপারটি না জেনে কথা বললো । অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি ওয়াজিব কর্ম 
ছেড়ে দেয়, তার ওয়াজিব সম্পর্কে না জানার কারণে, তবে উক্ত ওয়াজিব কর্ম 
পালন করার নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে থাকলে এ ব্যক্তিকে তা ব্্াযা আদায় 
করতে হবে না। দলীল: রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্ুলাতে ভূলকারী 
ব্যক্তিকে অতীতের হ্বলাত কযা করার নির্দেশ দেননি । বরং তাকে শুধু বর্তমান 
দ্বলাত শারঈ পন্থায় সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। 

১৬ বা ভুলে যাওয়া: ০৬। হলো কোন জ্ঞাত বিষয় অন্তরে স্মরণ করতে না 
পারা ।১২ এতএব কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃ কোন কাজ করলে, তার উপর কোন 
কিছুই বর্তাবে না। যেমন: কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃ ছিয়াম অবস্থায় কিছু খেয়ে 
নিলো। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি কোন ওয়াজিব কাজ ভুলবশতঃ ছেড়ে দিলো, 
তাহলে ভুল অবস্থায় তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। তবে তা স্মরণ হওয়া 
মাত্র তাকে তা আদায় করতে হবে। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন- 


১5912112409 ৪৮০০ ৬০ ৩ 


'যে ব্যক্তি কোন ছ্বলাত আদায় করতে ভুলে যায়, সে যেন তা স্মরণ হওয়া মাত্র 
পড়ে নেয়? ।৬৩ 


হাফেয ইবনু কাছীর রহিমানুল্লাহ তার “তুহফাতুত ত্বলিব' (১/২৭১/১৫৮) নামক গ্রন্থে 
হাদীছটির সনদ উত্তম বলেছেন। আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমানুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ 
বলেছেন (দেখুন: দ্বহীহুল জার্মে হা/১৭৩১)। 

৬২. অন্তরের বেখেয়াল হয়ে যাওয়া- এভাবে বললে এর অর্থ দাঁড়ায় মানুষের স্মৃতি অন্তরে 
থাকে। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানে এটা প্রমাণিত যে, মানুষের স্মৃতি থাকে মস্তিষ্কে 
হলো তা সংরক্ষণ করা। কাজেই ১৮৯১ এর সংজ্ঞা এভাবে দিলে আর কোন আপত্তি থাকে না। 


১৬ হলো কোন জ্ঞাত বা জানা জিনিস ভূলে যাওয়াঃ। 


৬৩. ভ্বহীহ বুখারী /৫৯৭, দ্থহীহ মুসলিম /৬৮৪। 


ফিবৃহের মূলনীতি ৪৯ 


৭১: 9)5| হলো কোন ব্যক্তিকে এমন কিছু করতে বাধ্য করা, যা সে আদৌ 
করতে চায় না। এতএব কোন ব্যক্তিকে কোন হারাম কাজ করতে বাধ্য করা 
হলে তার উপর কোন কিছুই বর্তাবে না। যেমন: কোন ব্যক্তিকে যদি কুফরী 
করতে বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর ঈমানের সাথেই প্রশান্ত আছে। 
অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিকে যদি ওয়াজিব কাজ পালন না করতে বাধ্য করা হয়, 
তাহলে বাধ্যগত অবস্থায় তার উপর কোন কিছুই বর্তাবে না। তবে বাধ্যগত 
অবস্থা দূর হয়ে গেলে তাকে তা ক্যা করতে হবে । যেমন: কোন ব্যক্তিকে ছ্বলাত 
আদায় না করতে বাধ্য করা হলো, এমনকি তা আদায়ের সময় চলে গেলো, 
তাহলে তার এই বাধ্যগত অবস্থা দূর হয়ে গেলে তাকে উক্ত ছ্বুলাত ব্বাযা করতে 
হবে। 


উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ কেবল আল্লাহ তা'আলার হকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
কেননা, এসব কারণ ক্ষমা ও দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত । অতএব সৃষ্টি জীবের হকের 
ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব আদায় করা আবশ্যক, সেক্ষেত্রে হকৃদার ব্যক্তি তার দাবি 
ছেড়ে দিতে সম্মত না হলে, উক্ত বিষয়সমূহ প্রতিবন্ধক হিসাবে গণ্য হবে না ।৬৪ 
আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। 


$।। আল “আম বা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 
?এ। আল “আম এর সংজ্ঞাঃ "২ এর আভিধানিক অর্থ অন্তর্ুক্তকারী। *৬ “আম 
এর পারিভাষিক অর্থ: 
৮০৮৯৬০১০৪৩০ এন ৬৫ 

“৮ হলো এমন শব্দ, যা কোনরূপ সীমাবদ্ধতা ছাড়াই তার সমস্ত একককে 
অন্তর্ভুক্ত করে'। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 

এ ৩১৮৭0 

পুণ্যবান লোকেরা থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে (সূরা আল-ইনফিতার ৮২১৩) । 

৬৪. যেমন: কোন ব্যক্তি অন্যের কাপড় নিজের মনে করে পরিধান করলো । অতঃপর দেখলো 


যে, কাপড়টি পুরাতন হয়ে গেছে, ফলে কাপড়টি ছিড়ে ফেললো । অন্যের কাপড় জানার পর 
কাপড়ওয়ালা দাবি না ছাড়লে তাকে উক্ত কাপড়ের জরিমানা দিতে হবে। 


৫০ ফিবৃহের মূলনীতি 


আমাদের ভাষ্য: ১১/৮ ₹4 ৪. (যা তার সমস্ত একককে শামিল করে)। এ 


অংশ দ্বারা এ সকল জিনিস থেকে আলাদা হয়েছে, যা কেবল একটি বিষয়কে 
অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন: নির্দিষ্ট নাম, যা কেবল একটি একককে অন্তর্ভুক্ত করে। 
অনুরূপভাবে হ্যা-বাচক অর্থের প্রেক্ষাপটে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যও শুধুমাত্র একজনকে 
বুঝায়। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


মি) এ 
“একটি দাস মুক্ত করতে হবে' (সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮৩) । 


উক্ত আয়াতাংশ ব্যাপকভাবে সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করে না। বরং 
অনির্দিষ্টভাবে যে কোন একজনকে অন্তর্ভুক্ত করে । 


১৮ ১৩ (সীমাহীন) এ অংশ দ্বারা এসব জিনিস থেকে আলাদা হয়েছে, যা 


সীমাবদ্ধতার সাথে তার সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন: সংখ্যাবাচক 
বিশেষ্য একশ, এক হাজার ইত্যাদি । 


£9৮। &৮* ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলী: 
*৬ এর শব্দরূপ ৭ টি। যথা: 
(১) মৌলিকভাবে শব্দ ব্যাপক অর্থের প্রমাণ বহন করে । যেমন: 
$2০৬$ &৮৪$ ৬৪ শী? 5 

45-সব/ সবাই, শই-সবাই, £৬-সকল, %৮৪-সমস্ত, ৮৬-ব্যাপক। 
আল্লাহ তা'আলার বাণী: 

'আমি সবকিছু পরিমিত করে সৃষ্টি করেছি'(সূরা আল-কীমার ৫৪:৪৯) । 
(২) ৬ *ঞা শির্তের অর্থ জ্ঞাপক বিশেষ্য? । 
যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


ফিবৃহের মূলনীতি ৫১ 


“যে ব্যক্তি ভালো কাজ করে, সে তার নিজের জন্যই করে'(সূরা আল-জাছিয়া 
৪৫:১৫) | 

& 42909 5 ০ 
'তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও, সে দিকেই আল্লাহ তা'আলার চেহারা রয়েছে' 
(সূরা আল-বাকীীরা ২১১৫) । 


(৩)৪০০)। গ্ঞ প্রিশ্নবোধক বিশেষ্য! । 
যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


রি ৫০০০ 
'কে তোমাদের নিকট পৌঁছে দেয় প্রবাহমান পানি? (সূরা আল-যুলক ৬৭৩০)। 


০৭ রি 1১৩ 
“তোমরা রসূলদের কি জবাব দিয়েছিলে? (সূরা আল-কাছাছ ২৮:৬৫) 
১৮৯০ ৬ 
“তোমরা যাচ্ছো কোথায়? (সূরা আত-তাকভীর ২৯:২৬) 
(8) (৮৪1 5এ) সম্বন্ধসূচক বিশেষ্য । 
যেমন: আল্লাহ বলেন, 
[1:১7] (590 রি নিত ১০৪ পক ৪৭9 


যারা সত্য এনেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাইতো 
মর 5221 তিবিারানরে 


১০৮ ০৪54৫ ১৪1৮-৯৩ রন 
'যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার 
পথে পরিচালিত করবো" (সূরা আল-আনকাবৃত ২৯:৬৯)। 


০5৫ ০৭ 8৩ 45 ও 81 


৫২ ফিবৃহের মূলনীতি 


'যারা ভয় করে, তাদের জন্য এতে উপদেশ রয়েছে' (সূরা আন-নাধিআত 
৭৯:২৬) । 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
০১3৪০৮১৭4৪০, 

“'আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে যা কিছু রয়েছে, সবকিছু আল্লাহ তা'আলার 

জন্যই' (সূরা আলে ইমরান ৩১২৯) । 

(৫)৬)৬০)। 8০) 2 ৬) 3 ৬৫]। 3 ৬৪] ৩৬৮ ও 2১ নো-বোধক 
অথবা নিষেধসুচক অথবা শর্ত কিংবা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন বোধক শব্দের 
প্রেক্ষাপটে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য ব্যবহৃত হওয়া । আল্লাহ তা'আলার বাণী: 

ঞ৭1এ| ১০৬ 
'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই' (সূরা আলে-ইমরান ৩:৬২)। তিনি আরো 


গ 


টি 45, 3 ঞ 5) 
* আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করো, তার সাথে কাউকে শরীক করো না"(সূরা 
আন নিসা ৪৩৬)। আল্লহ তাআলা জারো বলেন, 


নী ৪ ৫ ১৪৭ ০৬ টি ্ টি 195 ১! 


“তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ করো অথবা গোপন করো আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত' 
(সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫৪) । 


১৮০৯৪ পল নট এ ০৪৭০ 
'আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ আছে কি যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে 
পারে? তবুও কি তোমরা শুনবে না?(সূরা কাছাছ ২৮:৭১) । 
(৬) ২৮৮১৬ ০১, “বিশেষ্যপদ »৮০! বা সম্বন্বসৃচক পদের মাধ্যমে নিদিষ্ট 
হওয়া, হোক তা একবচন অথবা বহুবচন । যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


চি &8 2০৪ 5159 


ফিবৃহের মূলনীতি ৫৩ 


“তোমরা এ নি'আমতের কথা স্মরণ করো যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন' 

(সূরা আ'রাফ ৭:৭8) । 

(৭) &৪1১৯০। ০৮ 4৪) “সমুদয় অর্থ জ্ঞাপক এ এর মাধ্যমে বিশেষ্যপদ নির্দিষ্ট 
হওয়া, হোক তা একবচন বা বহুবচন' ৷ যেমন: আল্লাহ তাআলার বাণী: 


রি ১০৯ ০ 


'মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে' (সূরা নিসা ৪:২৮) । 
0799555 


৮৬: ৮০ ১ ১১৮ রি 19১62 ৭১1৫০ 4%1 রম 1319 
তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা বয়ঃপ্াপ্ত হলে তারাও যেন তাদের পূর্ববরতীদের ন্যায় 
অনুমতি প্রার্থনা করে' (সূরা আন-নূর ২৪:৫৯)। 
কোন বিষয়ে বক্তা ও শ্রোতার অবগত হওয়া অনুসারে *-৬। 0 দ্বারা মারেফা বা 
নির্দিষ্ট হয়। যদি তাদের জ্ঞাত বিষয়টি ৮৬ হয়, তাহলে এ এ দ্বারা মা'রেফা বা 
নির্দিষ্ট শব্দটি *৬ হবে । আর শব্দের জ্ঞাত বিষয়টি ০৬ হলে . দ্বারা নির্দিষ্ট 
বিশেষ্যপদটিও ১০০ হবে ।৬ 


৬৫. এ| তিন প্রকার । ₹9-+১। -₹--4-- 2-৬।। এর মধ্যে শুধুমাত্র ৮ -"২9১। ০" এর 
ফায়দা দেয়। এই | চেনার উপায় হলো: ৭/-এর স্থলে 15 শব্দ ব্যবহৃত করা শুদ্ধ হবে। 
যেমন: আয়াতের ১৮১১) শব্দটির ০| হলো ২৪..১। | কাজেই উক্ত | এর স্থলে । শব্দ 


ব্যবহার করলেও অর্থের কোন পরিবর্তন হবে না। আবার অন্যভাবেও এটাকে তিন ভাগে ভাগ 
করা হয়। 


যেমন: ১. ১ -যেখানে উদ্দেশ্য পূর্ণ বিষয়টি পূর্বে উল্লেখ করা থাকে । যেমন: ৩১০১ ০৩ 
৯, আয়াতে 4৯০০ দ্বারা উদ্দেশ্য মুসা (আ.), যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। ২. ৩১৯০৯ 
-উদ্দেশ্যপূর্ণ বিষয়টি উপস্থিত থাকে । যেমন বলা: ৯ ৮ ৩. ৩৯১ -উদ্দেশ্যপূর্ণ জিনিস বক্তা 
ও শ্রোতার মস্ভিক্ষে থাকে। যেমন: তুমি বলবে, ৫₹৮3। 9 এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইমাম 
আহমাদ । 


৫৪ ফিবৃহের মূলনীতি 


| ০৬০ আম এর উদাহরণ: 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


1): রা (০০০৮৯০ 31৯০৪ ০৪ 


স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক  ফেরেশতামগুলীকে বলেছিলেন, আমি 
মনুষ সৃষ্ট করেছি কাদা-মাটি থেকে 7558 


£ চ:-০০82-2 


৬৪০৭ চপ ০৯ ৩৯৪১ 1১ 


'যখন আমি তাকে সুষম করলাম এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম, তখন 
তারা তার প্রতি সিজদাবনত হল' (সূরা হদ ৩৮০৭২) 


14217787515 


১৯ ৮৫৫০0 ৮৪ 
“তখন ফেরেশতারা সকলেই সিজাদাবনত হলো" (সূরা দ্বদ ৩৮:৭৩) 1৬৬ 


০৪1 ০৬০৪ খাচ্ছ এর উদাহরণ: 
আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


7০ ১৮০ এ 4-/০৫ 
(মন পাঠয়েছিলাম ফির আউনের নিকট রসূল মিনি ৩8 


১০ ০ ০০১০ রিনি ১৯ ০৬ 
'ফিরআউন সেই রসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি 
দিয়েছিলাম" (সূরা মুযাম্মিল ৭৩:১৫) । 
০. জিনস বা জাতিবাচক এ দ্বারা বিশেষ্যপদ মা'রেফা বা নির্দিষ্ট হলে এ পদটি 


তার সকল একককে অন্তর্ভুক্ত করে না । অতএব, যখন তুমি বলো, নারী অপেক্ষা 
পুরুষ উত্তম । একথার দ্বারা এটা উদ্দেশ্যে নয় যে, প্রত্যেক পুরুষ লোক প্রত্যেক 


৬৬.আয়াতের দ্বিতীয় ৬৫১.২। এর ৬। হলো | ,এর দ্বারা ৩।০..। বা *৬ এর অর্থ উদ্দেশ্য 
হবে । কেননা, থম ১০0 এর এ। হলো ৪৪1০) 


ফিকৃহের মূলনীতি ৫৫ 


নারী থেকে উত্তম। বরং উদ্দেশ্যে হলো নারী জাতি থেকে পুরুষ জাতি উত্তম । 
যদিও কতিপয় নারী কতিপয় পুরুষ থেকে উত্তম । 


$এ/১ | - ব্যাপক অর্থবোধক শব্দানুসারে আমল করা 


*৬ আম শব্দের ব্যাপক অর্থ অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক, যতক্ষণ না তার 
নির্দষ্টতা প্রমাণ হয়। আল-কুরআন ও হাদীছের বক্তব্যের মর্মার্থের দাবী 
অনুসারে আমল করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না তার বিপরীতে কোন দলীল পাওয়া 
যায়। 

?৬ নির্দিষ্ট কারণের প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হলেও তার ব্যাপকতা অনুসারে আমল 
করা ওয়াজিব। কেননা, শব্দের ব্যাপকতাই ধর্তব্য, নির্দিষ্ট কারণ ধর্তব্য নয়। 
তবে কোন দলীলের মাধ্যমে যদি *৬ নির্দিষ্টতার অর্থ দেয়, যা এ কারণের সাথে 
সাদৃশ্যপূর্ণ, যে কারণের প্রেক্ষিতে আম বর্ণিত হয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে ৬ তার 
সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের সাথে খাছ বা নির্দিষ্ট হবে। 


"৬ কে খাছ বা নির্দিষ্টকারী দলীল নেই- এর উদাহরণ হলো: যিহারের 
আয়াতসমূহ । কেননা, আউস ইবনে ছামিত শস্ট)-এর যিহার করার কারণে 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। অতএব, যিহারের হুকুম আউস ইবনে ছামিতসহ 
সকলের ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য হবে। ₹৬ কে খাছ বা নির্দিষ্ট করার 
উদাহরণ: রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী: 
সভা ৬০ 
'সফরে ছিয়াম পালন করা পুণ্যের কাজ নয়" ।৬৭ 

এ হাদীছটি বর্ণিত হওয়ার কারণ হলো, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
কোন এক সফরে ছিলেন। অতঃপর তিনি মানুষের সমাবেশ লক্ষ্য করলেন, 
সেখানে এক ব্যক্তিকে ছায়া দেয়া হচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কি 


হচ্ছে? ছাহাবীগণ বললেন, তিনি ছিয়াম রেখেছেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, 
সফরে ছিয়াম পালন করা পুণ্যের কাজ নয়। 


৬৭. ভ্থহীহ বুখারী ১৯৪৬ । 


৫৬ ফিবৃহের মূলনীতি 


এখানে এই *৬ কথাটি এঁ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, যার অবস্থা এ ব্যক্তির অবস্থার 
সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তা হলো, সফরে ছিয়াম পালন করা যার জন্যই কষ্টকর 
হবে। উক্ত *৬ কে এভাবে খাছ করার দলীল হলো সফর কষ্টকর না হলে রসুল 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে ছিয়াম রাখতেন । আর পুণ্যহীন কাজ তিনি 
কখনই পালন করেন না। 


০০৯ বা নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ 


০৬ এর সংজ্ঞা: আভিধানিকভাবে ১০৯ শব্দটি ৯৬ এর বিপরীত। 
পারিভাষিক অর্থ: 
১০০) 8০539 ১৩৭ ০৮ ০৭৪ ০০৪ ০১০ এ 0০01 920 
টি এমন শব্দ, যা কোন ব্যক্তি বা সংখ্যা দ্বারা সীমায়িত কোন কিছুকে বুঝায়। 
যেমন: নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম, ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য, নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রভৃতি' । 
আমাদের ভাষ্য:,১০ ৬ বা 'সীমায়িত' অংশটুকুর মাধ্যমে "৬ বিলুপ্ত হয়েছে। 


০৮০৯০] (নির্দিষ্ট করা) এর সংজ্ঞাঃ 
আভিধানিক অর্থ: এ শব্দটি ৮.এ॥ বা ব্যাপক করণের বিপরীত । পারিভাষিক 
অর্থ: 
1০০৯০] (নির্দিষ্ট করা) হলো ০৬ এর কিছু একককে বের করে দেওয়া" । 


০০০৯০ (ছোয়াদ বর্ণে যের দিয়ে): এর অর্থ হবে ১০৬. কারী। আর তিনি 
হলেন শরী'আত প্রণেতা । শব্দটি এ দলীলের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়, যার 


ফিবৃহের মূলনীতি ৫৭ 


মাধ্যমে ০০ করা হয়। ০০ করার দলীল দু'প্রকার | যেমন: ১.০ (সংযুক্ত 
দলীল) ২. 4-০৬+ (আলাদা দলীল)। 


১.1-০০ (সংযুক্ত দলীল): হলো যা ম্বতত্র আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয় না। 
২. 1০৪০ (সংযুক্ত দলীল): যা স্বতত্র আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয় ।৬৮ 
সংযুক্ত ১০০ কারী দলীলের অন্যতম হলো: 


প্রথমত ০৯০ £এটি আভিধানিকভাবে এখ। থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো, কোন 
জিনিসের কিছু অংশকে অন্যে অংশের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া । যেমন: | 3 - 
দড়ির একাংশকে অপর অংশের উপর রাখা । 


পারিভাষিক অর্থ: 


৬৮. একটি শব্দের অর্থের আওতায় যতগুলি একক রয়েছে, যদি এ শব্দ দ্বারা সবগুলো একক 
বুঝায়, তাহলে এঁ শব্দকে *৬ বলে । অতঃপর কোন শব্দ যদি ?৮ এর কিছু একককে হুকুমের 


সাথে নির্দিষ্ট করে অন্য কিছু একককে বের করে দেয়, তবে তাকে ০০ বলে। যেমন: 
সিনিহানে লা আছে: 

() ৮৮ ৮৮৮) প্রঃ ৮৮৮১ ০০৭০০ ০৮০ ৩০৪ থু (৭) ০৯ ০৩০০ তা 
এখানে প্রথম আয়াতের ৩.৯ দ্বারা উদ্দেশ্য সমস্ত মানুষ কাজেই শব্দটি ০০ কিন্তু পরের 
আয়াতগুলো প্রথম আয়াতের +৬ কে ০০০ করে দিয়েছে। কাজেই এখন সব মানুষ ক্ষতিগন্ত 
নয়। বরং যারা ঈমান আনে না এবং সতর্কম করে না, তারাই কেবল ক্ষতিগ্স্ত। 
অতঃপর যে দলীল *৬ কে ০০ করে দেয়, তা দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। যদি ৮০০ কারী দলীল 
*৬ এর সাথে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে ০ বলে। যেমনটি আমরা উপরোক্ত আয়াতগুলোতে 
*৬ এবং ০০০ কারীকে একই সাথে উল্লেখিত দেখলাম । পক্ষান্তরে ১০০ কারী দলীল যদি "৬ 
55777575575 তাকে 1-০৮ বলে। রসূল 
বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ০৬ ৮৮০০ ০.৫, ৬৪ 'আসমানী বৃষ্টিতে ফসল উৎপন্ন 
হলে তাতে এক-দশমাংশ যাকাত দিতে হবে' (বুখারী, হা/১৪৮৩)। অন্যত্র তিনি বলেন, রি 
94০ ৬৮5 &৮৪ ৩০১ ৬৪ পাঁচ ওয়াসাকৃঁ-এর কম ফসল হলে তাতে যাকাত লাগবে না' 
(বুখারী, হা/১৪৪৭)। এখানে পরের হাদীছটি আগের হাদীছকে ০০. করেছে এবং উভয়ই 
আলাদা হাদীছ। 


৫৮ ফিবনুহের মূলনীতি 

এ 1 ০৬! 5 পু ০ ১০৮ ০০৬ 0৮ 
৮০০ হলো ৭! বা তার সমগোত্রীয় কোন অব্যয়ের মাধ্যমে "৬ এর কিছু 
একককে বের করে দেওয়া । যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


5১ ৩৮ ৮৮2 ০৬০ ০০০ সি ভা এ! 0) ০ লে ৩ এ] 
(") 7০৬ 

নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সতকর্ম করে 

এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে ধৈর্য্যের' (সুরা আল-আছর 

১০৩:২-৩০)। 

আমাদের বক্তব্য: 1৯ ৩. 5 ১৮ বা ১! বা তার সমগোত্রীয় কোন অব্যয়ের 

দ্বারা ৮, ও অন্যান্য উপায়ে ০০ করার বিষয়টিবের হয়ে গেছে ।১৯ 


»৬০০। এর শর্ত : 5৪ শুদ্ধ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। তনাধ্যে 
অন্যতম হলো: 

(১) ০০০ টি এ ৯৮ এর সাথে প্রকৃতভাবে অথবা হুকুমের দিক থেকে 
সংযুক্ত থাকবে । 

প্রকৃতভাবে ০০ বা সংযুক্ত থাকা হলো: *০১। ১, টি «* ৬৮ এর সাথে 
এমনভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকা যে, উভয়ের মাঝে কোন ০১ বা বিভাজনকারী 
শব্দ থাকে না। 
হুকুমের দিক থেকে ৭০০ বা সংযুক্ত থাকা হলো: উভয়ের মাঝে এমন ৮ 
থাকে, যা প্রতিরোধ করা যায় না। যেমন: হাঁচি, কাশি ইত্যাদি । 
যদি উভয়ের মাঝে এমন 1০১ আসে, যা প্রতিরোধ করা সম্ভব অথবা উভয়ের 
মাঝে নীরব থাকে, তাহলে ৬. শুদ্ধ হবে না। যেমন: এটা বলা যে, আমার 
দাসগুলো স্বাধীন। এটা বলার পর যদি চুপ থাকে অথবা অন্য কোন কথা বার্তা 


৬৯. ₹৬ কে বিভিন্ন উপায়ে ১০০ করা যায়। যেমন: শর্ত, গুণবাচক শব্দ, »০.১। ৮৯ 
ইত্যাদি । কিন্তু এখানে শুধু শেষোক্তটি বিবেচ্য । 


ফিবৃহের মূলনীতি ৫৯ 


বলেঃ অতঃপর বলে, তবে যায়েদ ব্যতীত, তাহলে এভাবে বলাতে »/.। শুদ্ধ 
হবে না। বরং সবাইকে স্বাধীন করতে হবে। 

কারো মতে, মাঝখানে চুপ থাকলে অথবা 1০১ থাকলেও *৮- শুদ্ধ হবে, যদি 
চুপ থাকা বা বিভাজনকারীর আগে ও পরের কথা একই প্রসঙ্গে হয়। এ ব্যাপারে 
দলীল হলো, 


আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীছ। রসূল ছন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা 
তখন থেকেই তিনি এ শহরকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং এখানের কাঁটাযুক্ত 
বৃক্ষ কেটে ফেলা যাবে না এবং এখানকার ঘাসও মুলোৎপাটন করা যাবে না। 
তখন ইবনে আব্বাস (রস) বললেন: হে আল্লাহ তা'আলার রসুল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হযখির' ঘাস ব্যতীত। কারণ এটি আমাদের কবর ও 
ঘরের কাজে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর তিনি বললেন: তবে ইযখির' ঘাস ব্যতীত । 


অত্র হাদীছটি এর উপর প্রমাণ বহন করার কারণে এ মতটি অধিকতর অগ্রগণ্য । 
(২) ৩০৮ টি «০ ৪০৮৮ এর অর্ধেকের বেশি হবে না। সুতরাং কেউ যদি বলে, 
আমার কাছে সে ছয় কম দশ দিরহাম পাবে। এভাবে »৬০। শুদ্ধ হবে না। 
সুতরাং তাকে দশ দিরহামই প্রদান করতে হবে । 

কেউ কেউ বলেন, এটি শর্ত নয়। কাজেই *১০ শুদ্ধ হয়ে যাবে, যদিও ৬. 
টি ০, ৪০ এর অর্ধেকের বেশি হয়। সুতরাং উল্লেখিত উদাহরণে তারজন্য চার 
দিরহাম প্রদান করাই আবশ্যক হবে; বেশী নয় 1 

কিন্তু যদি সম্পূর্ণটাকেই »০০০। করে, তাহলে উভয় মত অনুসারেই ০৮. শুদ্ধ 


হবে না। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি বলে, সে আমার কাছে দশ কম দশ দিরহাম 
পাবে, তাহলে তার উপর পুরো দশ দিরহামই প্রদান করতে হবে । 


»৮০। যখন সংখ্যাবাচক হবে, তখনউক্ত শর্তটি প্রযোজ্য হবে । কিন্তু ০০। যদি 
গুণবাচক হয়, তাহলে তা শুদ্ধ হবে, যদিও «. ৪ থেকে ০ সম্পূর্ণ বা 
অধিকাংশ বেরিয়ে যায় । যেমন: ইবলীসের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, 


৭০. এ ব্যাপারে দ্বিতীয় মতটিই সহীহ ।কাজেই 3. টি « ২. এর অর্ধেকের বেশি হলেও 
৮১০] শিদ্ধ হয়ে যাবে। 
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০ এল সই এন ৬০৪ ৩৪৩! 


যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই: কিন্তু পথত্রান্তদের 
মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে' (সূরা হিজর ১৫:৪২) । অথচ আমরা জানি, বনু 
আদমের সন্তানদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী ইবলীসের অনুসারী । 


এমনকি যদি বলি: »৮০৭। ১! ৬ ও ৬৯ পা বাড়ীতে যারা আছে, তাদেরকে 
দান করো, তবে ধনীদের নয়'। অতঃপর দেখা গেল যে, বাড়ীর সবাই ধনী, 
তাহলেও »এ০। শুদ্ধ হবে এবং কাউকেই কিছু দেওয়া হবে না। 

দ্বিতীয়ত: ০০ কারী দলীল, যা «. ৮-.-এর সাথে সংযুক্ত থাকে, তার মধ্যে 
আরেকটি হলো -৮০॥ (শর্ত)। ৮১৯ এর আভিধানিক অর্থ হলো: আলামত বা 
নিদর্শন । এর দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো: 


৩৮৮ ০5 খুলনা আস 5 ১ দা দল ও 
“কোন কিছুর অস্তিত্ব ত্ব লাভ করা বা না করার ক্ষেত্রে শর্তবোধক 3| বা তার 
58488275757 
৮৮৯-*৬ কে ০০০ করে দেয়। চাই শর্তটি « ৯ এর আগে ব্যবহৃত হোক 
অথবা পরে ব্যবহৃত হোক। -,১ আগে ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ হলো: 
সরিউিরতারারে সাহাতরল্ন 


৮৬ 191 ঞ। 7) ১১০। %$ $$ ১৪ 
কিন্তু যদি তারা তওবা করে, দ্বলাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে 
তাদের পথ ছেড়ে দাও: (সূরা আত-তাওবাহ ৯:৫)। 


৮,» পরে আসার উদাহরণ হলো: আল্লাহ তাআলার বাণী: 


৮ ৪১৮০০&! ৮35৫৫1 এ ০৫০ ৫ ০৩। রি রি 
(তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, 
তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ 
আছে' (সুরা আন-নূর ২৪:৩৩)। 


ফিকৃহের মূলনীতি ৬১ 
তৃতীয়ত: ₹.০ বা গুণবাচক শব্দ। আর তা হচ্ছে, 


/০ 5৩৯ % ০০ ৩ ৯১৪ ০৭ ৪ ৩ ও 


যা গুণ, বদল, অবস্থা ইত্যাদির প্রতি নির্দেশ করে, যার সাথে ॥০ এর কিছু » 
(একক) বিশেষিত থাকে, তাকে ₹« দ্বিফাত বলে" । যেমন: 


৬০০ (গুণ) এর উদাহরণ হলো: আল্লাহ তাআলার বাণী: 


্ 2৮85, 80. রত এ৪ ১605805558৭ বট ৯৪ 
৭০৮৭ শশিঞ ৩০ শি ৩৯৩5 ৬ ৩৯ 
'সে তোমাদের অধিকারভূক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে সূরা আন-নিসা 


৪:২৫) ।৯ 


১ এর উদাহরণ হলো: আল্লাহ তাআলার বাণী: 


১ সপ ৮ ০৭ এ০ 9 


'এ ঘরের হাজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ্য 
রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার" সূরা আলে-ইমরান ৩:৯৭)।২ 


এ৬ এর উদাহরণ হলো: আল্লাহ তাআলার বাণী: 

৬৪41০ পে 20১ 4০০০ ০ ০২৪ ০৪ 
'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিমকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই 
সে চিরকাল থাকবে" (সূরা আন-নিসা ৪:৯৩)।%৩ 


৭১. অর্থাৎ প্রথমে, বলাতে সব দাসীকে বিবাহ করা বুঝাচ্ছিল। কিন্তু পরের ০... 
গুণবাচক শব্দ দ্বারা শুধু মাত্র মুমিন দাসী খাস হয়ে গেলো। 

৭২. আয়াতে ০৫ বলাতে সব মানুষের উপর হজ্জ ফরয বুঝা যাচ্ছিল। কিন্তু ৮ থেকে ০.৪ 
হওয়া ১৩. * 8৬০ ৬" বলাতে হজ্জের বিধানটি যাদের সামর্ধ্য আছে, ত তাদের সাথে খাছ 
হয়ে গেলো । 

৭৩. আয়াতে /,.... না বলা হলে অর্থ হতো কাউকে হত্যা করলেই তার পরিণাম জাহান্নাম 
হবে। কিন্তু শব্দ দ্বারা হুকুমটি খাছ হয়ে গেলো যারা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তাদের সাথে। 


৬২ ফিকৃহের মূলনীতি 
০০৬ কারী বিচ্ছিন দলীল: 
০০০. কারী বিচ্ছিন্ন দলীল হলো: যা আলাদাভাবে আসে । এগুলি ৩টি যথা: 
১. ০ (অনুভূতি) ২. | (বিবেক) ৩. €5 (শরী'আত) 
৮ বা অনুভূতির মাধ্যমে ১০০ করার দলীল হলো: “আদ জাতির উপর প্রেরিত 
বায়ু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী: 
০৮০৬০ 
“তার পালনকর্তার আদেশে সেসব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে' সূরা আল-আহকাফ 
৪৬:২৫) । 


আমাদের অনুভূতি প্রমাণ করে যে, উক্ত বায়ু আসমান ও যমীনকে ধ্বংস 
করেনি । জ্ঞানের মাধ্যমে ৮ কে ০০০ করার দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


আমাদের জ্ঞান প্রমাণ করে যে, তার সত্তা সৃষ্ট নয়। 

কিছু বিদ্বান মনে করেন, জ্ঞান ও অনুভূতির মাধ্যমে যে ১০০ হয়, এটি মূলত 
*৬ থেকে খাস হয়নি । বরং এটি এমন ৬ যার দ্বারা ৮ উদ্দেশ্য । কারণ 
০৬ কৃত বিষয়টি শুরু থেকেই বক্তা বা শ্রোতা কারোই উদ্দেশ্য ছিলো না। এটি 
হলো বাস্তবে এ *৬ , যা দ্বারা ০০ উদ্দেশ্য । 


তৃতীয়ত: শরী'আতের মাধ্যমে ১০০ করা । কেননা কুরআন ও হাদীছকে অনুরূপ 
জিনিস অর্থাৎ কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা ১০০ করা হয়। 


কুরআনকে কুরআন দ্বারা ০০ করার উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 
নি 878 ৮৬:88 রর রি 

“৪9১ ৪১৩ ০৫৮০৮ ০৩ ০৬০০৪ 

'আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত' (সূরা আল- 

বাবারা ২২৮) । উক্ত আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা ০০ হয়েছে: 


ফিবৃহের মূলনীতি ৬৩ 


পরি ৬৬০১৪ ৬ ৩৪ ৬ ৯৮৯৪৮% ০৪৪ সস উপ এ ও 
৬১৯০ মত ০ ৩৬ 


'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতঃপর তাদেরকে 
স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার 
অধিকার তোমাদের নেই' (সূরা আল-আহ্যাব ৩৩:৪৯)।৭% 


/059/5 


১ ৬৪৭ ৬০৯ এ ও ১03 ও পর 
'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন 
পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান'(সূরা আন-নিসা ৪:১১) | 
এ আয়াত এবং এর মত অন্যান্য আয়াতসমূহ নিচের হাদীছ দ্বারা ১০৬ হয়েছে: 
হামা জানার বোর, 


ীর্ ৯৫ চে ৬৫ 9০] ০3 
“কোন মুসলিম কাফের ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না এবং কোন কাফের কোন 
মুসলিম ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না' ।৭ 
কুরআনকে ইজমা'-এর মাধ্যমে ০০০- করার দলীল হলো: 


রি ১০৫ ৯৯১৭৬ 4৫ ৮১ ৮ রি রি নিলি টি রনি 


'যারা সতী-সাধবী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন 
পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে" সেরা আন-নূর 
২৪:৬৪) । 

আয়াতটি নিম্নোক্ত ইজমার মাধ্যমে ০০০ হয়েছে: এখানে ইজমা হলো অপবাদ 
দানকারী দাসকে ৪০ টি বেত্রাঘাত করা হবে। 


৭৪. প্রথম আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, কোন নারী তালাকপ্রাপ্তা হলেই তাকে তিন হায়েয পর্যন্ত 
ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু এ আয়াতের মাধ্যমে উক্ত হুকুম খাছ হয় যে, যদি বিবাহের 
পর মেলামেশা করার আগেই তালাক হয়, তাহলে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। 


৭৫. ভ্বৃহীহ বুখারী হা/৪২৮৩, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৬১৪। 


৬৪ ফিবৃহের মূলনীতি 


উক্ত উদাহরণটি সঠিক হওয়ার ব্যাপারে ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। কেননা, 
এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আমি এর ক্রটিমুক্ত কোন উদাহরণ খুঁজে 
পাইনি ।৭৬ 


সিডির 


তি ও ডি রি 041944৬ 3%9 চা 

ব্যভিচারিতী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ" করে বেত্রাঘাত তি 
কর'(সূরা আন-নূর ২৪:২ )। 

প্রসিদ্ধ মতানুসারে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে দাসীর শাস্তির অর্ধেক করে পধ্থাশ 
বেত্রাঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার উপর ব্যভিচারী দাসকে কিয়াস করে অত্র 
আয়াতটি ০০ করা হয়েছে ।” হাদীছকে কুরআন দ্বারা ৮০০ করার উদাহরণ: 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 

& 49 নিল ৩5 আআ | এ. এ ১1৮৭ ৮ ০৪ ৩ ০ 

'আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষদের সাথে যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য 


দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রসূল" ।%৮ 


997577589 

0944 5334 4৮7. 47 1 ৮ ০০৫৮ 3; ৯ এ চট চা ১৮3৩৪ 193 
টির "৯১১৩০7৮৭০০৮ ৬৮ করত ঠা ৬৪০৩1 ৩২১ 

'তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও 

পরকালে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা 


৭৬. অর্থাৎ দাস অপবাদ দিলে তাকে অর্ধেক শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে সব বিদ্বান একমত নন। 
বরং কিছু বিদ্বান তাদেরকে স্বাধীন ব্যক্তির মতই ৮০ টি বেত্রাঘাত করার কথা বলেছেন (সূরা 
নূর/২)। 

৭৭. অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে ব্যভিচার করবে, তাকে ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে । কিন্তু 
দাসী যেনা করলে, তাকে ৪০ বেত্রাঘাত করা হয়। দাসীর উপর দাসকে কিয়াস করে দাসকেও 
৪০ বেত্রাঘাত করার বিধানের মাধ্যমে আয়াতটি খাছ করা হয়। 


৭৮, ভ্থহীহ বুখারী হা/১৩৯৯, দ্বহীহ মুসলিম হা/২০ 


ফকৃহের মূলন মড] ৬৫ 
হারাম জানে না এবং গ্রহণ করে না সত্য দীন, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা 
জিযিয়া প্রদান করে' (সূরা আত-তাওবাহ ৯:২৯) । 
হাদীছকে হাদীছের মাধ্যমে ০৬ করার উদাহরণ: রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম-এর বাণী: 

০৬ ৮৮০) ০৫০ ১৪ 
আসমানী বৃষ্টিতে ফসল উৎপন্ন হলে তাতে এক-দশমাংশ যাকাত দিতে 
হবে ভিলা রাডার 


৪. ০০ 22০১১ ০৪০ 
'পাঁচ 'ওয়াসাকৃঁ-এর কম ফসল হলে তাতে যাকাত লাগবে না" ।৮* 
ইজমার মাধ্যমে হাদীছকে ০. করার কোন উদাহরণ আমি খুঁজে পাইনি । 


বিয়াসের মাধ্যমে হাদীছকে ১০ করার উদাহরণ: রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, 


০, ৮5 ৬ এ ০০ এ 


'অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত নারীর সাথে যেনা করলে একশত বেত্রাঘাত ও এক 
বছরের নির্বাসন দিতে হবে? |” 


প্রসিদ্ধ মতানুসারে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে দাসীর শান্তি অর্ধেক করে পঞ্চাশ 
বেত্রাঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার উপর ব্যভিচারী দাসকে কিয়াস করে 
হাদীছকে ০ করা হয়েছে। 


৭৯, ভ্থৃহীহ বুখারী হা/১৪৮৩ 

৮০. ছহীহ বুখারী হা/১৪৮৪। অর্থাৎ প্রথম হাদীছ দ্বারা বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন যে কোন পরিমাণ 
ফসলে যাকাত ফরয বুঝা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীছটি যাকাত খাছ করে দিচ্ছে ফসল নূন্যতম 
পাঁচ ওয়াসাক হওয়ার সাথে। উল্লেখ্য যে, এক ওয়াসাক সমান ৬০ সা এক সাঁ সমান ২ 
কেজী ৪০ গ্রাম ভাল গম । সুতরাং পাঁচ ওয়াসাক হলো: ৩০০ সাঁ -৬১২ কেজি বা ১৫.৩ মণ 
বা ১৫ মণ ১২ কেজি। 


৮১, হ্থহীহ মুসলিম হা/১৬৯০ 


৬৬ ফিবৃহের মূলনীতি 
০8555 'মুতলাব্‌' ও 'মুকইয়্যাদ' 


১০ (শর্তহীন) এর সংজ্ঞা: আভিধানিকভাবে ৪.০, শব্দটি 4.৪, এর বিপরীত। 
৬৬০ এর পারিভাষিকঅর্থ: 
59 9625891 ৩ ৫১০ 

০৮. হলো যা কোনরূপ শর্ত ছাড়াই কোন ₹ বা বাস্তবতার প্রমাণ 
বহনকরে' ।৮২ যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী: 

৭ ৯৬ ০ এ ৩০ জা) ৮০০ 
“তাদের কাফফারা এই যে, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি 
দিবে' (সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮:৩)।৮৩ 
সুতরাং আমাদের বক্তব্য: হ2.24.14১., (যা কোন ₹০৬- বা বাস্তবতার প্রমাণবহন 
করে) এ অংশ দ্বারা *৬ বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা, এটি ?৮ এর প্রমাণ বহন 
করে, শুধুমাত্র শর্তহীন বা সাধারণ বাস্তবতার প্রমাণ বহন করে না। 
আমাদের বক্তব্য: এ ১৬ (কোনরূপ শর্ত ছাড়াই) এ অংশ দ্বারা 4.2, বিলুপ্ত 
হয়েছে। 


১৬৪ শের্তিযুক্ত) এর সংজ্ঞা: ১৬ এর আভিধানিক অর্থ: উট বা অনুরূপ কোন 
প্রাণী, যাকে বেড়ী পরানো হয়। পরিভাষায় ১৬৫, বলা হয়: 


৮২. ইতিপূর্বে আমরা দেখে এসেছি, 'আম' সীমাহীনভাবে সকল একককে অন্তর্ভূক্ত করে; কিন্তু 
মুতলাবু সকল একককে অন্তর্ভুক্ত করে না। বরং অনির্দিষ্টভাবে কোন একটাকে খাছ করে । এই 
হচ্ছে, 'আম' ও “মুতলাকৃ'-এর মধ্যে পার্থক্য । এতদুভয়ের মধ্যে আরো একটি পার্থক্য হলো, 
'আম'-এর মধ্যে ইন্তিছনা' আসে; কিন্তু মুতলাবে 'ইন্তিছনা' আসে না। 

৮৩. অব্র আয়াতটি যিহারের কাফফারা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে দাস মুক্ত করতে বলা হয়েছে। 
এতে দাসের ক্ষেত্রে মুসলিম বা অমুসলিম হওয়ার কোন শর্ত করা হয়নি। 


ফিকৃহের মূলনীতি ৬৭ 
৩০ 522৮1 ৬৬ ৩১৬ 
2, হলো যা কোন শর্তের সাথে 2৪৫» বা বাস্তবতার প্রমাণ বহন করে'। 


যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী : 


০ ৪১) ০০৪ 
“সে একজন মু'মিন ক্রীতদাস মুক্ত করবে'। 
আমাদের বক্তব্য: ১৫ (কোন শর্তের সাথে) এ শব্দ দ্বারা “বিলুপ্ত হয়েছে। 


1৬ 4খ। -মুতলাকৃ অনুযায়ী আমল করা 

মুতলাক দলীলের উপর শর্তহীনভাবেই আমল করা ওয়াজিব । তবে মুতলাবৃকে 
.০* করে দেয়- এমন দলীল পাওয়া গেলে, (তখন সেভাবেই আমল করতে 
হবে)। কেননা, কুরআন ও হাদীছের ভাষ্যের মর্মার্থ অনুযায়ী আমল করা 
ওয়াজিব, যতক্ষণ না তা থেকে ভিন্নতর কোন দলীল পাওয়া যায়। 

যখন কোন ৪/৮০ ও -০৪, ভাব্য বর্ণিত হয়, তখন উভয়টির হুকুম একই হলে ৩, 
দ্বারা 9.৬, কে - করা ওয়াজিব হবে । অন্যথায় (হুকুম এক না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন 
হলে) /৮০৩.প্রত্যেকটি যে মর্মে বর্ণিত হয়েছে,তদনুযায়ী আমল করতে 
হবে। 


3.৮, ও 45৪ উভয়টির হুকুম একই হওয়ায় উদাহরণ হলো, যিহারের”ঃ 
কাফ্ফারা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


0০808 ০ মু 
তাদের কাফফারা এই যে, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি 
দিবে" সেরো আল-মুজাদালাহ ৫৮:৩)। 


৮৪. যিহার হলো স্ত্রীর কোন অঙ্গকে মা, মেয়ে, কন্যা, বোন এরকম কোন মাহরাম নারীর 
অঙ্গের সাথে তুলনা করা । 


৬৮ ফিবৃহের মূলনীতি 


হত্যার কাফফারা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


২:৭৮ 
'সে একজন মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করবে' (সূরা আন-নিসা ৪:৯২)। 
এখানে উভয় ক্ষেত্রে হুকুম একই আর তা হলো দাসমুক্ত করা । তাই 3৮৮ এর 
মুতলাকৃ বা শর্তহীন কাফ্ফারাকে হত্যার শর্তযুক্ত কাফ্ফারা দ্বারা .১ করা 

হবে। 
অতএব, উভয় কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে দাসের মধ্যে ঈমান থাকা শর্ত। 
৮ মুত্বলাক ও 4৩৪, মুক্বাইয়িদ উভয়টির হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার উদাহরণ : 
আল্লাহ তা'আলার বাণী: 
রি চি ১০0 3১০ 

'পুরুষ চোর ও নারী চোরউভয়ের হাত কেটে দাও' (সূরা আল-মায়িদা ৫:৩৮)। 
অপর দিকে ওযু সম্পর্কে তার বাণী: 

৯৮] ৫৮০৯ ৮৫৯৮১ ৮০১৪ 
“তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করো" (সূরা আল-মায়িদা ৫৬)। 
এখানে উভয় ক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমটি হাত কাটা আর দ্বিতীয়টিতে হাত 
ধোয়া । কাজেই দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রথমটি -১, করা যাবে না। বরং এটি ৪. এর 


উপরই বহাল থাকবে । সুতরাং হাত কাটার বিধানটি কজি পর্যন্ত হবে আর হাত 
ধোয়ার বিধান কনুই পর্যন্ত হবে ।” 


৮৫. অর্থাৎ প্রথম হাত কাটার বিধানটি মুতলাব্‌ বা শর্তহীনভাবে এসেছে। আয়াতে উল্লেখ নেই 
যে, হাত কোন পর্যন্ত কাটতে হবে। পরের আয়াতে হাত ধোয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, 
মুকাইয়্যাদ বা শর্তযুক্তভাবে অর্থাৎ কনুই পর্যন্ত। এখানে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা প্রথম আয়াতকে 
শর্তযুক্ত করে বলা যাবে না যে, হাত কনুই পর্যন্ত কাটতে হবে । কেননা, উভয় আয়াতের হুকুম 
আলাদা । প্রথম আয়াতে হাত কাটা আর দ্বিতীয় আয়াতে হাত ধোয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। 
তাই উভয় আয়াতকে আলাদা আলাদাভাবে আমল করতে হবে। দ্বিতীয় আয়াত অনুসারে কনুই 
পর্যন্ত হাত ধোয়া হবে । হাদীছের নির্দেশনা অনুসারে কজি পর্যন্ত হাত কাটা হবে । 


ফিকৃহের মূলনীতি ৬৯ 
১৭) ০$। মুজমাল” ও মুবাইয়্যান' 


এ এর আভিধানিক অর্থ: অস্পষ্ট, ব্যাখ্যাহীন, সামষ্টিক ইত্যাদি । পারিভাষিক 
অর্থ: 


৬ 2০৮ ৩৮ 3 সন ক সু এ ০৭৯১০ পি ০৯৮ 


0 এ শব্দকে বলে, যার উদ্দিষ্ট বুঝ অন্যের উপর নির্ভর করে; হয় সেটাকে 
নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে বা নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনার ক্ষেত্রে বা পরিমাণ বর্ণনা করার 
ক্ষেত্রে'। 
নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে যা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয় তার উদাহরণ: আল্লাহ 
তা'আলার বাণী: 

৪০ ৪9 ৮৬- চিনি 


“তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করবে' (সূরা আল-বাকীরা 
২২২৮)। 


কেননা »» কৃরু শব্দটি ০: হায়েয ও ১৮ তুহুর উভয় অর্থের সমষ্টি । কাজেই 
রা 
গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে যা অন্যের উপর নির্ভরশীল, তার দৃষ্টান্ত: আল্লাহ তা'আলার 
বাণী: 
৪৯ 9 
“তোমরা দ্বলাত প্রতিষ্ঠা করো' (সূরা আল-বাকারা ২৪৩)। এখানে দ্বলাত প্রতিষ্ঠা 
করার পদ্ধতি অজ্ঞাত, যার বিবরণ জানা প্রয়োজন । 
পরিমাণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যা অন্যের মুখাপেক্ষী, তার উদাহরণ: 
5 ঠা 
“তোমরা যাকাত প্রদান করো" সেরা আল-বাকারা ২৪৩)। এখানে যাকাতের নিসাব 
অজ্ঞাত, যার বিবরণ প্রয়োজন । 


৭০ ফিবৃহের মূলনীতি 


৩। ০৮ _মুবীন এর সংজ্ঞা: ৬ এর আভিধানিক অর্থ: স্পষ্ট, ব্যাখ্যাকৃত। 
৬৮ এর € ররভ ষক অর্থ: 


এ এ 5 ৬৮৮ ০ এ. ০০৯০০ জি ৪ 
'যে শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝা যায়, হয় সৃষ্টিগতভাবে অথবা বর্ণনা করার পর, 
তাকে ৬ মুবীন বলে।' 


যার উদ্দিষ্ট মর্মার্থ সৃষ্টিগতভাবে বুঝা যায়, তার উদাহরণ: আসমান, যমীন, 
জানা যায় । এদের অর্থের জানার জন্য অন্য শব্দের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। 


যে শব্দের উদ্দিষ্ট মর্মার্থ স্পষ্ট করার পর বুঝা যায়, তার উদাহরণ: আল্লাহ 
তা'আলার বাণী: 
591৮5994057 
'তোমরা হ্বলাত প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত দাও' (সূরা আল-বাকারা ২:৪৩) | 
এখানে £3! ইন্ামাহ (প্রতিষ্ঠা করা) ও ০৬ ঈতাউ (প্রদান করা) শব্দ দু'টি 
4 মুজমাল শব্দ । কিন্তু শরী'আত প্রণেতা তার বর্ণনা দিয়েছেন। তাই বর্ণনা 
করার পর সেটি ৬৫ মুবীন শব্দে পরিণত হয়েছে । 


০৮৮ ০০৯ _ অনুযায়ী আমল করা 


শরী'আতের দায়িত্প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো ৭ অনুযায়ী আমল করার 
জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, যখন তা স্পষ্ট হবে। 

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরী'আতের মৌলিক ও শাখাগত সমস্ত বিষয় 
তার উম্মতের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এমনকি তিনি এ উম্মতকে 
স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন শরী'আতের উপর রেখে গিয়েছেন; যার রাত দিবালোকের মতই। 
তিনি প্রয়াজনীয় মুহূর্ত কখনই বিবরণ দেওয়া ছেড়ে দেননি । 

তার বিবরণ কথার মাধ্যমে হতে পারে অথবা কর্মের মাধ্যমে হয় অথবা কথা ও 
কর্ম উভয়ের মাধ্যমে হতে পারে। 


ফিবৃহের মূলনীতি ৭১ 


কথার মাধ্যমে বিবরণের উদাহরণ: যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ সম্পর্কে সংবাদ 
দেওয়া । যেমন তিনি বলেছেন: 


টিক রি 
বৃষ্টির পানিতে যে শষ্য উৎপন্ন হয়, তাতে এক দশমাংশ ওশর দিতে হবে । 
এটি হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত 1 বাণীর ৩৬ বা ব্যাখ্যা: 


5 ঠা 
“তোমরা যাকাত প্রদান করো' (সূরা আল-বাকারা ২:৪৩)। 
কর্মের মাধ্যমে বিবরণ দেওয়ার উদাহরণ: উম্মাতের সামনে হাজ্জের কার্যক্রম 
সম্পন্ন করা; এটি আল্লাহ তা'আলার নীচের 1.4 (ব্যাখ্যাহীন) আয়াতের ব্যাখ্যা । 
9 
3 ৯৮৮ ৮৬৭ ০ স ₹ এঞ এ এ 


'এ ঘরের হাজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য, যে লোকের 
সামর্থ রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার'। (সূরা আলে ইমরান ৩:৯৭) 


অনুরূপভাবে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক _১৯-। ৯.০ বা সূর্য 
গ্রহণের দ্বলাত যথা-নিয়মে সম্পন্ন করা। এটি বাস্তবে তার নিম্োক্ত 4 
(ব্যাখ্যাহীন) বাণীর ব্যাখ্যা: ৫ ০৪ . 

19-2 ৬৪ ০ জর ১৯ 
'যখন তোমরা তাতে কোন কিছু হতে দেখবে, তখন দ্বলাত আদায় করবে ৮৬ 


কথা ও কর্ম উভয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যার উদাহরণ: ভ্বলাত আদায়ের পদ্ধতির 
বিবরণ। কেননা, এ বিবরণ কথার মাধ্যমে হয়েছিলো । যেমন: ছ্বুলাতে ভুলকারী 
কে ছে আলাইহি রা সাম বলছে 


৪ হও ১৯ ্ ১৯৮১ ৬০৪ ১১৩০। 4! ৩৪ 191 


'যখন তুমি ছুলাতে দাঁড়াতে ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন পরিপূর্ণভাবে ওযু করবে। 
তারপর কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার বলবে ।৮* 


৮৬. ভ্হীহ বুখারী হা/৫৭৮৫, হ্হীহ মুসলিম হা/৯১১। 


৭২ ফিকৃহের মূলনীতি 


আবার তার কর্মের মাধ্যমেও এর বিবরণ হয়েছিল। যেমন: সাহল ইবনে সাদ 
(শ্নট)-এর হাদীছে রয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম মিম্বারে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাকবীর দিলেন এবং তার পেছনে 
লোকজনও তাকবীর দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি মিম্বারের উপর ছিলেন। অত্র 
হাদীছে আরো আছে, তারপর তিনি লোকদের অভিমুখী হলেন এবং বললেন: 
আমি এ রকম করলাম, যাতে তোমরা আমার অনুসরণ করতে পারো এবং 
আমার হ্বলাত তোমরা শিখে নিতে পারো । 


১১৭ ১585) যাহির' ও “মুআওয় 


১৯৬ যাহির এর আভিধানিক অর্থ: স্পষ্ট, প্রকাশ্য । পারিভাষিক অর্থ: 


৮৯ ০ তক এ ৩৮ ৮ ৩১৮ 


“১৪ যাহির হলো, যা স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে অগ্রগণ্য অর্থ বুঝায়, যদিও সেখানে 
ভিন্ন অর্থ সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে" । এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী: 
1৮ ০৯৯ 
উটের গোশত ভক্ষণ করলে ওযু করবে ।”* 


৮৭.দ্হীহ বুখারী হা/৬২৫১, ভ্বহীহ মুসলিম হা/৩৯৭, ইবনে মাজাহ হা/১০৬০। 

৮৮. যে শব্দ শুধুমাত্র একটি অর্থ প্রদান করে, একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে না, তাকে ০ 
বলে। পক্ষান্তরে যে শব্দ একাধিক অর্থের সম্ভবনা রাখে, তাকে 4, বলে। অতঃপর 
একাধিক অর্থের মাঝে মুজতাহিদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে একটিকে অগ্াধিকার দেন, সেটাকে 
৯০। বলে । আর যে অর্থের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তাকে বলে 3911 


৮৯.মুসনাদে আহমাদ; ৪/৩৫২, আবু দাউদ /১৮৪, ভ্বহীহ মুসলিম/ ৩৬০। 


ফিবৃহের মূলনীতি ৭৩ 


এখানে “ওযু* দ্বারা উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ১১5 যাহির হলো শারঈ নিয়মে চার অজ 
ধৌত করে ওযু করা; এ *০১ ওযু উদ্দেশ্য নয়, যার অর্থ পরিচ্ছন্নতা অর্জন 

করা । আমাদের বক্তব্য: & ৩১... ৬৮ ৬৯ (যো স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে কোন অর্থ 
বুঝায়) এ অংশ দ্বারা 1 (অস্পষ্ট) বিষয় বুঝাবে না। কেননা, 1.4 স্বয়ং 
সম্পূর্ণভাবে অর্থের উপর প্রমাণ করতে পারে না। 

০৯, রজিহ (অগ্রগণ্য) এ শব্দ দ্বারা 45%। 'মুআওয়াল' আলাদা হয়েছে। কেননা, 
পূর্বাপর ইঙ্গিত না থাকলে 098 শব্দ ০৯৯ মারজূহ অর্থ বুঝায়। ৮১০ ০৮৬ ৮, 
(যদিও সেখানে ভিন্ন অর্থ সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে) সর্বশেষ এ অংশ দ্বারা 
০ বা সুস্পষ্ট ভাষ্য পৃথক হয়েছে। কেননা, ৮০ কেবল একটি অর্থেরই সম্ভাবনা 
রাখে। 


১১৬৮ এ৯খ। _যাহির অনুযায়ী আমল করা প্রসঙ্গে: 


৬০ যাহির অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। তবে যদি এমন দলীল পাওয়া যায়, 
যা তাকে ১১ যাহির বা বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে দেয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে 


পরিবর্তিত অর্থই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এটাই হলো সালাফ বা পূর্ববর্তী 
বিদ্বানদের কর্মপন্থা, যা বেশি সতর্কতামূলক এবং দায়িতুমুক্তির ক্ষেত্রে অধিকতর 
উপযোগী । আর ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী পন্থা। 


28১1 ০৮১ _ সুআওয়াল' এর সংজ্ঞা: 
99%। শব্দটি আভিধানিকভাবে 9 থেকে উদগত । এর অর্থ: প্রত্যাবর্তন করা। 
পারিভাষিক অর্থ: 
সৈ৭। ৪৯৭ ৩৬ এ ৬ 
০ মারজুহ বা অথগণ্য নয় এমন অর্থের উপর কোন শব্দের প্রয়োগকে 44 
বলে। 


৭৪ ফিবৃহের মূলনীতি 


আমাদের বক্তব্য: ৮৭। ৬৯। এ অগ্রগণ্য নয় এমন অর্থের উপর কোন শব্দের 
প্রয়োগ) এ অংশ দ্বারা ০ নম (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) ও ১.৪ যাহির 
আলাদা হয়েছে। ০; নম্থ (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) আলাদা হওয়ার কারণ 
হলো, যেহেতু এটি কেবল একটি অর্থেরই সম্ভাবনা রাখে । ১৬ যাহির আলাদা 
হয়েছে। কারণ এটি ০৯ রজিহ অগ্রগণ্য অর্থের উপর ব্যবহৃত হয়। 


১৮৮৪ 05915 _ তাউইল বা ব্যাখ্যা দু'প্রকার। যথা: 
(১) ০৯৮ ৮০৮ গ্রহণযোগ্য দ্বহীহ তা'উইল (ব্যাখ্যা)। 
(২) ১৪১ -০০৪ প্রত্যাখ্যাত ভুল তা'উইল (ব্যাখ্যা)। 


১। (৮৮৮11 দ্বহীহ: যে 4590 তা'উইল (ব্যাখ্যা) এর উপর বিশুদ্ধ দলীল রয়েছে, 
সেটাই হলো ০-০ 4290 বা বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 
১ ১০১ 'জিজ্ঞেস করো জনপদকে (জনপদের অধিবাসীকে)' (সূরা ইউসূফ 
১২:৮২) । 
এখানে এ রর (জিজ্ঞেস করো জনপদকে)-এর ব্যাখ্যায় আমরা বলি, 45 
%। 1১ জিজ্ঞেস করো জনপদের অধিবাসীকে'। কেননা, স্বয়ং জনপদকে প্রশ্ন 
করা সম্ভব নয়। 
২। 4০4 ফাসিদ (বাতিলব্র্রান্ত): ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হলো এঁ তাউইল যার স্বপক্ষে 
বিশুদ্ধ কোন দলীল নেই। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: 
৬৬০৭ ০০৭। ৩০ ০৯ 

দয়াময় আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন' (সূরা ত্বা-হা ২০:৫)। 

বাতিলপন্থীরা উক্ত আয়াতের +- ইসতাওয়া এর ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে বলেন, এর 


অর্থ হলো কর্তৃত্ব লাভ করা । কিন্তু সঠিক অর্থ হলো, সমুননত হওয়া। তবে 
এসবের কোন ধরণ বর্ণনা করা বা উপমা দেওয়া যাবে না। 


ফিবৃহের মূলনীতি ৭৫ 
৮ -নাসিখ (রহিতকরণ) 


| এর সংজ্ঞা: এর আভিধানিক অর্থ: দূর করা, ছ্থানান্তর করা । পারিভাষিক 
অর্থ: 

৫:১9 ০৮ ৩০4৬ ৪ 9৮৪৪ ০১৩৩ 
-এ। হলো কুরআন ও হাদীছের দলীলের মাধ্যমে শারঈ কোন দলীলের হুকুম 
বা শব্দ উঠিয়ে দেয়া' । 
আমাদের বক্তব্য: ৮৫৮ ৬১ রফউ হুকমিন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হুকুম পরিবর্তন 
করা। যেমন: ওয়াজিব থেকে মুবাহ অথবা মুবাহ থেকে হারামে পরিবর্তন করা । 
সুতরাং এর দ্বারা এ হুকুম আলাদা হলো, যে হুকুম কোন প্রতিবন্ধকতা থাকার 
কারণে অথবা শর্ত না পাওয়ার কারণে বিলম্বিত হয়। যেমন: নিসাব পরিমাণ 
সম্পদ না হওয়ার কারণে যাকাত প্রদানের ফরযিয়্যাত-আবশ্যকতা উঠে যাওয়া 


অথবা হায়েয অবস্থায় দ্বলাতের ফরযিয়্যাত উঠে যাওয়া। অতএব, এগ্তলোকে 
৮-। হিসাবে অভিহিত করা হবে না। 


আমাদের বক্তব্য: ১: অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শারঈ দলীলের শব্দ। কেননা, 


৮-এ। হয়তো বা শব্দের না হয়ে হুকুমের হয় অথবা তার বিপরীত হয়, অর্থাৎ 
হুকুম রহিত না হয়ে শুধু শব্দ রহিত হয়, অথবা শব্দ ও হুকুম উভয়টিই রহিত 
হয়, যার বিবরণ অচিরেই আসছে। 

আমাদের বক্তব্য: ₹.-১$ -৬৫। ০* 44-৫ (কুরআন ও হাদীছের দলীলের মাধ্যমে) 
এ অংশ দ্বারা এ দু'টি ছাড়া অন্যান্য দলীল যেমন: ইজমা ও ক্রিয়া আলাদা 
হয়েছে। সুতরাং এগুলি দ্বারা ৮-এ। সাব্যস্ত হবে না। 


নাসিখ বা রহিতকরণ এর যৌক্তিকতা 


স্বাভাবিক সুস্থ বিবেকেও িহিতকরণ' হওয়া সম্ভব এবং শারঈভাবেও এটি 
বাস্তবসম্মত বিষয় । 


৭৬ ফিবৃহের মূলনীতি 


'রহিতকরণ' স্বাভাবিক বিবেক গ্রাহ্য হওয়ার যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু আল্লাহ 
তা'আলার হাতেই রয়েছে সমস্ত জিনিসের চাবিকাঠি, সেহেতু বিধান দেওয়ার 
অধিকার কেবল তারই । কারণ তিনিই প্রতিপালক, অধিপতি । কাজেই তার এ 
অধিকার রয়েছে যে, তিনি তার প্রজ্ঞা ও রহমতের দাবি অনুসারে বান্দার জন্য 
শারঈ বিধান দেবেন। 
বাদশা তার প্রজাকে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী নির্দেশ দিবেন এটা কি বিবেক বাঁধা দেয়? 
উপরন্তু বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও প্রজ্ঞার দাবি হলো, তিনি তাদের 
জন্য এমন শারঈ বিধান প্রণয়ন করবেন, যে ব্যাপারে তিনি জানেন যে, এতে 
তাদের জন্য দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে । আর কল্যাণ অবস্থা ও সময়ভেদে 
বিভিন্ন হয়। কাজেই কোন হুকুম একটি সময়ে বা অবস্থায় বান্দার জন্য 
অধিকতর কল্যাণ বিবেচিত হয়, আবার অন্য সময় বা অবস্থার প্রেক্ষিতে 
আরেকটি হুকুম তাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর বিবেচিত হতে পারে । তিনি 
সর্বজ্ঞাত, সর্বজ্ঞ। 
শারঈভাবেও এটি বাস্তবসম্মত হওয়ার দলীল হলো: 
(১) আল্লাহ তা'আলার বাণী: রর 
৮31৬ ০ ৩ ভি সা ৩৬০৮ 

'আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্ৃত করে দিলে তদপেক্ষা উত্তম 
অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি' (সূরা আল-বাকারা ২১০৬) । 
(২) আল্লাহ তা'আলার বাণী: 

৮৫০ ঞ। ০৮ ৩৭ 


“এখন আল্লাহ তোমাদের উপর বোঝা হালকা করে দিয়েছেন' (সূরা আল-আনফাল 
৮:৬৬)। 


০৯৪)০৬ এমুও 


'অতএব, এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে (রমাদ্ধানের রাতে) সহবাস 
করতে পারো' (সূরা আল-বাকারা ২১৮৭)। 


এগুলি পূর্বের হুকুম পরিবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল। 
(৩) রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী: 


১১৪১) চান] ৪)৮) ৩ ক ১ ন্ভ 


ফিকৃহের মূলনীতি ৭৭ 


“আমি তোমদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম । এখন তোমরা 
কবর যিয়ারত করবে? ।৯০ 


অত্র হাদীছটি “কবর যিয়ারতের নিষেধাজ্ঞা, রহিত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট 
দলীল। 


৮১ ৩০ ০ ₹ যা 'রহিত হওয়া" নিষিদ্ধ 


নিম্নোক্ত বিষয়গুলি রহিত হওয়া নিষিদ্ধ: 


(১) বিভিন্ন সংবাদ (১৬) : কেননা, রহিত হওয়ার ক্ষেত্র হলো হুকুম । আর 


দু'টি সংবাদের একটি রহিত হলে এর যেকোন একটি মিথ্যা হওয়া অবধারিত 
হয়। আল্লাহ ও তার রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বর্ণনাসমূহে মিথ্যা 
থাকা অসম্ভব। তবে যদি কোন হুকুম সংবাদের আকৃতিতে আসে, তাহলে সেটি 
রহিত হওয়া নিষিদ্ধ নয়। যেমন, 9778775 


রর 145 ১০ রি ৫ রে ১ 


'যদি তোমাদের মাঝে বিশ জন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে, ত তবে তারা দু'শত 
জনের মোকাবেলায় জয়ী হবে' (সূরা আল-আনফাল ৮:৬৫)। 


এটি সংবাদমুলক হলেও এর অর্থ নির্দেশমূলক। এজন্য পরের আয়াতে এটি 
রহিত হওয়ার বিধান বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


82388. 8 


১9 ৬০০৮৮ ৮৫০ উদ ৩৫০38 আপি ডি ও ০৪৮ এ 
১৮. ৬ 43 & ০১৮ ৩৪1৮৭ ০৪ ৩৫ 


'এখন আল্লাহ তোমাদের উপর বোঝা হালকা করে দিয়েছেন। আর তিনি জানেন 
যে, নিশ্য়ই তোমাদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে । এতএব, তোমাদের মাঝে 
একশত জন মুজাহিদ থাকলে তারা দু'শত জনের মোকাবেলায় জয়ী হবে' সূরা 
আল-আনফাল ৮:৬৬)। 


(২) এ সমত্ত বিধি-বিধান যা সর্বযুগে এবং সর্বস্থানে কল্যাণকর (| ৬০! 
১4০ ০৮) ৫5 ও ৪০4-০০5%4): যেমন: আল্লাহ তা'আলার একত্ব* ঈমানের 


৯০. ভ্বহীহ: সুনানে নাসাঈ হা/৫৬৫২ 


৭৮ ফিবৃহের মূলনীতি 


বদান্যতা ও বীরত্ব প্রভৃতি রহিত হওয়া সম্ভব নয়। 


অনুরূপভাবে যেসব জিনিস সর্বদা মন্দ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ, 
সেগুলিও রহিত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন: শিরক, কুফর, পাপাচার, মিথ্যা, 
মন্দচরিত্র, কৃপণতা ও কাপুরুষতা ইত্যাদি । কারণ সম্পূর্ণভাবে বান্দার কল্যাণ 
সাধন এবং তাদের জন্য ক্ষতিকর এমন জিনিস থেকে বিরত রাখার জন্য 
শরী'আত প্রণীত হয়েছে। 


৮৮। ৬১/১ _ নাসিখ রহিতকরণ" এর শর্তসমূহ 


যেসব ক্ষেত্রে ₹-১ সম্ভব, সেসব ক্ষেত্রে ০... বা 'রহিতকরণ' সাব্যন্ত হওয়ার জন্য 
কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো: 


(১) উভয় দলীলের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব না হওয়া। তাই উভয় দলীলের 
মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হলে উভয়টি অনুযায়ী আমল করা সম্ভব হওয়ার কারণে 
৮৮ সাব্যত হবে না। 


(২) ৮০ বা রহিতকারী দলীল পরে আসার ব্যাপারে জানা থাকা । এটি জানা 


যেতে পারে মূল দলীলের মাধ্যমে অথবা ছাহাবীর সংবাদের মাধ্যমে অথবা 
ইতিহাসের মাধ্যমে । 


“দলীল পরে আসার' বিষয়টি ০ (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) এর মাধ্যমে জানা 
যায়। এর উদাহরণ হলো: রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: 
2৬ 


আল্লাহ তা'আলা এটাকে কিয়ামত অবধি হারাম করে দিয়েছেন: ৯ 


৯১. ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৪০৬, মুসনাদে আহমাদ 


ফিকৃহের মূলনীতি ৭৯ 
০৮977559557 জাতে না? 


নি ডি রি ০৮৮ ৩৮ 5 ০৬০) ০০ :8 রি এস ০৪ ৩৫ 
রী 
'কুরআন থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে এটাও ছিল যে, দশ চোষণ দুধ 


পান করলে হারাম সাব্যস্ত করে। এরপর নির্দিষ্ট পাঁচ চোষণের মাধ্যমে তা রহিত 
হয়ে যায়' ।৯২ 


ইতিহাস দ্বারা জানার উদাহরণ হলো: আল্লাহ তাআলার বাণী: 
৮৫০০ ঞ। ০৪৪৮ ওম 


“এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন সূরা আল-আনফাল 
৮:৬৬)। 

আয়াতের ৩খু। (এখন) শব্দটি এ হুকুম পরে আসার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে। 
অনুরূপভাবে যদি উল্লেখ করা হয় যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বিপরীত ফয়সালা দিয়েছেন, তখন দ্বিতীয়টি “রহিতকারী" সাব্যস্ত হবে । 

(৩) ৮৩ নাসিখ বা 'রহিতকারী দলীল" দ্বহীহ হওয়া: এক্ষেত্রে অধিকাংশ বিদ্বান 
শর্ত করেছেন যে, রহিতকারী দলীল “রহিতব্য' দলীলের চেয়ে শক্তিশালী অথবা 
সমমানের হতে হবে । কাজেই তাদের মতে, মুতাওয়াতির হাদীছ খবরে ওয়াহেদ 
হাদীছ দ্বারা রহিত হবে না। যদিও রহিতকারী দলীলটি দ্ৃহীহ হয়। 

কিন্তু অধিকতর অগ্রগণ্য মত হলো, ৮-১ নাসিখ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ₹-৬ নাসিখ 
কে অধিকতর শক্তিশালী কিংবা সমমানের হওয়া শর্ত নয়। কেননা, ৮ নাসিখ 


এর ক্ষেত্র হলো হুকুম আর হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মুতাওয়াতির হওয়া শর্ত 
নয়। 


৯২. ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৫২ 


৮০ ফিবৃহের মূলনীতি 


৮৮+-। ঠা _ নাসিখ এর প্রকারভেদ 
৯-এ। নাসিখ তিন প্রকার । যথা: 


প্রথম প্রকার: হুকুম মানসূখ বা রহিত হয় কিন্তু তার শব্দ বহাল থাকে । পবিত্র 
কুরআনে এ ধরনের ৮.১ বেশী। এর উদাহরণ হলো: ০. এয বা ধৈর্যের 
বসিরাররিহানিনামালারিত মরার 


৩৪০9৭ ৬৮০ ১৮১০৮০০৪! 
'যদি তোমাদের মাঝে বিশ জন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে, ত তবে তারা দু'শত 
জনের মোকাবেলায় জয়ী হবে'(সূরা আল-আনফাল ৮:৬৬)। 
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১০ ৬০০ ০৭১০৯ ০৫38 আপি 0 পরি ঞ। ৩৬৮ এ 
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'এখন আল্লাহ তোমাদের উপর বোঝা হালকা করে দিয়েছেন। আর তিনি জানেন 

যে, নিশ্য়ই তোমাদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে । এতএব, তোমাদের মাঝে 

একশত জন মুজাহিদ থাকলে, তারা দু'শত জনের মোকাবেলায় জয়ী হবে'সূরা 

আল-আনফাল ৮:৬৬) 

শব্দ রহিত না করে হুকুম রহিত করার হিকমত বা প্রজ্ঞা ও রহস্য হলো: 

তিলাওয়াতের ছাওয়াব অবশিষ্ট রাখা এবং জাতিকে ₹-১ এর তাৎপর্য স্মরণ 

করিয়ে দেয়া। 

দ্বিতীয় প্রকার: শব্দ রহিত হয়, তবে হুকুম বহাল থাকে। 

যেমন: রজম (বিবাহিত ব্যভিচারী নর-নারীকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা) বিষয়ক 

সংশিষ্ট আয়াত। 

ভ্বহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সূত্রে প্রমাণিত যে, উমার (জষ্ট) 

বলেন, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তন্ধ্যে রজম সংশিষ্ট আয়াত ছিলো । 


আমরা সেই আয়াত পড়েছি, বুঝেছি ও মুখস্থ করেছি। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সে অনুযায়ী রজম করেছেন । পরবর্তীতে আমরাও রজম করেছি। 


ফিবৃহের মূলনীতি ৮১ 


উপরন্তু আমার আশংকা হয়, দীর্ঘ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর কেউ হয়তো 
না! ফলে আল্লাহ তা'আলার নাধিলকৃত একটি ফরয বর্জন করার কারণে তারা 
পথত্রষ্ট হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ তা'আলার কিতাবে রজম যথার্থ সেসব নারী- 
পুরুষের জন্য, যারা বিবাহিত হওয়ার পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং প্রমাণ 
প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা গর্ভবতী হয় অথবা স্বীকার করে। 


হুকুম রহিত না করে শব্দ রহিত করার হিকমত বা তাৎপর্য হলো, যে আমলের 
শব্দ কুরআনে পাওয়া যায় না, তদনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে উম্মাহকে পরীক্ষা 
করা এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে বিষয়ে তাদের ঈমান যাচাই করা । 
এক্ষেত্রে ইয়াহুদীদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, তারা তাওরাতে 
রজম সংশ্লিষ্ট ০ নদ্ব (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) কে গোপন করার চেষ্টা 
করেছিলো । 

তৃতীয় প্রকার: শব্দ ও হুকুম উভয়টি রহিত হওয়া। যেমন: দশ চোষণ সম্পর্কিত 
আয়েশা (৪স্ট) বর্ণিত পূর্বের হাদীছটি 'রহিত' হওয়া। 


৮*০ নাসিখ বা রহিতকারী দলীলের দিক দিয়ে চার প্রকার । যথা: 
প্রথম প্রকার: কুরআন দ্বারা কুরআন রহিত হওয়া । এর উদাহরণ হলো, ধের্ষের 
সাথে কাফেরদের মোকাবেলা সম্পর্কিত আয়াতদ্বয়।৯৩ 


দ্বিতীয় প্রকার: হাদীছ দ্বারা কুরআন রহিত হওয়া। আমি এর স্বপক্ষে ক্রটিমুক্ত 
কোন দলীল পাইনি । 


তৃতীয় প্রকার: কুরআন দ্বারা হাদীছ রহিত হওয়া। উদাহরণ হলো, হাদীছ ছারা 
সাব্যস্ত বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে দ্বলাত আদায় করার বিধান আল্লাহ 
করার বিষয়ের মাধ্যমে রহিতকরণ । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


28:17 8০ এ এ বু ০:4৩ নর তে 2 পি ৫১ দি ডত 

৭ ০১০৬ ৯৮২০3 1955 জনর্ড সে 0 6০৮। পা ০০০ ৬১৪ ৩৯ 
“এখন তুমি মাসজিদুল-হারামের দিকে মুখ কর এবং তোমরা যেখানেই থাক, 
সেদিকে মুখ কর' (সূরা আল-বাকারা ২১৪৪)। 


৯৩. সূরা আনফাল ৮: ৬৫-৬৬ 


৮২ ফিবৃহের মূলনীতি 


চতুর্থ প্রকার: এক হাদীছ দ্বারা অপর হাদীছ রহিত করা । এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল 
লা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বানী: 


০৮ ১৮৭ 8৯ ০৯ ১৮৪৪ ক গা ৬৩ ৩ এ ৩০ 


'আমি তোমাদেরকে পানির পাত্রে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন 
তোমরা যে কোন নাবীয তৈরী করে তা পান করতে পারো । তবে নেশা দ্রব্য 
কোন কিছু পান করবে না" ।৯৪ 


৮৮ ৮৩ _নাসিখ এর হিকমত বা রহস্য: 


'রহিতকরণ' এর অনেক হিকমত বা তাৎপর্য রয়েছে । তন্ধ্যে অন্যতম হলো- 


(১) বান্দার দীন-দুনিয়ার জন্য অধিকতর উপকারী শরী'আত প্রণয়নের মাধ্যমে 
তাদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখা । 


(২) শরী'আত প্রণয়নের ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশের পন্থা অবলম্বন করা, যাতে তা 
ক্রমান্বয়ে পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে। 


(৩) এক হুকুম থেকে পরিবর্তন করে অন্য হুকুম গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকা এবং 
তাতে সন্তুষ্ট থাকার ব্যাপারে -৫০ মুকাল্লিফ বা দায়িতৃপ্রাপ্তদের পরীক্ষা করা । 


(8) রহিতকরণ সাধিত হয়ে তুলনামূলক সহজ বিধান আসলে শুকরিয়া আদায় 
করা এবং তুলনামুলক কঠিন বিধান আসলে তাতে ধৈথর্চ ধারণ করার ব্যাপারে 
১ মুকালিফ বা দায়িতৃপ্রাপ্তদের পরীক্ষা করা । 


৯৪. দ্বহীহ মুসলিম/৯৭৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নং ২১২৯, মুসনাদে আহমাদ 
(৩/২৩৭/১৩৫১২), আবু ইয়ালা (৬/৩৭৩/৩৭০৭), আল্লামা হায়সামী তার “মাজমাউয 
যাওয়ায়েদ' (৫/৬৬) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীছের সনদে ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ আল জাবির 
রয়েছে। তাকে অধিকাংশ বিদ্বান দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, তার কোন সমস্যা 
নেই । সনদের অন্যান্য রাবী নির্ভরযোগ্য । 


ফিকৃহের মূলনীতি ৮৩ 
১)৬৯ঘু। -আল খবর বা হাদীছসমূহ 


০ খবর এর সংজ্ঞা: ১» খবর এর আভিধানিক অর্থ: সংবাদ দেয়া । 


“এখানে খবর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কথা, কাজ, অনুমোদন অথবা গুণাগুণ, 
যা রসূল ছ্লুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়" ।৯৫ 


কথা বা বাণী সম্পর্কে অনেক বিধি-বিধান ইতিমধ্যে গত হয়েছে। এখন 
আলোচনা হবে তার কর্ম সম্পর্কে । রসূল হ্বলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্ম 
বিভিন্ন ধরণের: 


প্রথম প্রকার: প্রকৃতির চাহিদানুসারে যে কর্ম তিনি পালন করেছেন। যেমন: 
খাওয়া, পান করা, ঘুমানো প্রভৃতি । এসব কর্মের নিজস্ব কোন হুকুম নেই । তবে 
কোন কারণবশতঃ এসব আদিষ্ট বা নিষিদ্ধ হতে পারে । আবার অনেক সময় এর 
নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতিও থাকতে পারে। যেমন: ডান হাতে খাওয়া অথবা নিষিদ্ধ 
বেশিষ্ট্যও থাকতে পারে । যেমন: বাম হাতে খাওয়া । 


দ্বিতীয় প্রকার: অভ্যাসগতভাবে তিনি যা করেছেন। যেমন: পোশাকের বৈশিষ্ট্য ৷ 
এগুলি মুবাহ বা বৈধ । তবে কারণবশতঃ এগুলি আদিষ্ট বা নিষিদ্ধ হতে পারে। 
তৃতীয় প্রকার: যেসব কর্ম তিনি নির্দিষ্টভাবে পালন করেছেন। এগুলো কেবল 


তার জন্যই খাছ/নির্দিষ্ট হবে। যেমন: টানা একাধিক দিন সিয়াম রাখা, কোন 
মহিলা নিজেকে উৎসর্গ করলে তাকে বিবাহ করা প্রভৃতি। 


দলীল ছাড়া কোন কর্মকেই তার জন্য ১০০ খাছ বা নির্দিষ্ট হওয়ার হুকুম দেওয়া 


যাবে না। কেননা তার কর্মের ব্যাপারে শরী'আতের মূলনীতি হলো তার অনুসরণ 
করা। 


৯৫. হাদীছ ও খবর (941) ৬২৩৭): উভয়টি সমার্থবোধক । সুতরাং যে কথা বা কাজ বা মৌন 
সম্মতিকে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে সম্বোধন করা হয় তাকে হাদীছ ও 
খবর বলা হয়। ইসনাদ ও সনদ (২২১ *১৬..31): উভয়টি সমার্থবোধক। সুতরাং মূলহাদীছ 
পর্যন্ত পৌছবার পরস্পরা বর্ণনা সূত্রই হচ্ছে সনদ ও ইসনাদ। মতন (৩): সনদের পরিসমাপ্তির 
পরবর্তী কথাই হচ্ছে মতন । (তাওদ্বীহুল আহকাম) 


৮৪ ফিবৃহের মূলনীতি 


চতুর্থ প্রকার: যা তিনি ইবাদত হিসাবে পালন করেছেন। এক্ষেত্রে তার উপর 
ওয়াজিব হলো তা পালন করা, যাতে করে আমলটির প্রচার হয়। কেননা, 
এগুলো প্রচার করা তার উপর ওয়াজিব। 

অতঃপর তা পালন করা অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুসারে আমাদের এবং তার জন্য 
বাঞ্নীয়। এটি এজন্য যে, ইবাদত হিসাবে তার কর্ম পালন, কর্মটি 
শরী'আতসিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এক্ষেত্রে আরো মূলনীতি হলো, তা 
বর্জন করার জন্য শান্তি না হওয়া। কাজেই সেটি এমন শরী“আতসিদ্ধ বিষয় 
হিসাবে গণ্য হবে, যা বর্জনে শাস্তি নেই। এটিই হলো মানদূব (বাঞ্ছনীয়) কর্মের 
বাত্তব অবস্থা । 

এর দৃষ্টান্ত হলো আয়েশা (ঞস্ট)-এর বর্ণিত হাদীছ। তাকে জিজ্ঞেস করা 
হয়েছিলো, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বাড়ীতে প্রবেশ করতেন, 
তখন তিনি প্রথমে কি করতেন? তিনি বলেন: “মিসওয়াক করতেন' ।৯৬ 

বাড়ীতে প্রবেশের সময় মিসওয়াক করার ব্যাপারে শুধুমাত্র তার কর্মই পাওয়া 
যায়। কাজেই এটি মানদূব (পালনীয়) হিসাবে গণ্য হবে। 

আরো একটি উদাহরণ হলো, রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযু করার 
সময় দাড়ি খিলাল করতেন ।৯৭ আর দাড়ি খিলাল করা চেহারা ধৌত করার 
অন্তর্ভূক্ত নয় যে, সেটি ব্যাখ্যাহীন বিষয়ের ব্যাখ্যা হিসাবে গণ্য হবে । এটা কেবল 
তার কর্ম । কাজেই এটি মানদৃব হিসাবে গণ্য হবে। 


পঞ্চম প্রকার: কুরআন অথবা হাদীছের 4 মুজমাল বা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়ের 
১৬ বাইয়ান বা বাখ্যা হিসাবে যে কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন। এমন কাজ 
হয়। যেহেতু এমন কর্মের প্রচার করা তার উপর ওয়াজিব । 

অতঃপর তার ও আমাদের জন্য এমন কর্মের হুকুম হিসাবে ব্যাখ্যাকৃত ১০ নন্ 
(কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) এর হুকুমই সাব্যস্ত হবে। যদি ১০ নম (কুরআন- 
হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) এর হুকুম ওয়াজিব হয়, তাহলে এ কর্মটিও ওয়াজিব হবে। 
০০ নথ কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) এর হুকুম মানদূব হলে, কর্মটির হুকুমও 
মানদুব হবে। ওয়াজিবের উদাহরণ হলো, ফরয দ্বলাতের কর্মসমূহ, যা রসূল 


৯৬. ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৩ 
৯৭. তিরমিযী হা/২৯-৩০, ইবনু মাজাহ হা/৪২৯ 


ফিবৃহের মূলনীতি ৮৫ 


ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্রোক্ত মুজমাল আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে পালন 
করেছেন । আল্লাহ তাআলার বাণী: 


৪৯ 
'তোমরা ছুলাত প্রতিষ্ঠা করো' (সূরা আল-বাকারা ২:৪৩)। 
মানদূবের উদাহরণ হলো: বাইতুন্লাহ তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর মাকামে 


ইবরাহীমের পিছনে তার দু'রাকাত দ্বলাত আদায় করা ।৯৮ তার এ ছ্বলাত আদায় 
কুরআনের নিস্্োক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ । আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


2 ₹:৪ ৮ ₹০. ০ ৩ £ ০ 
ও জপ জে! (৬ ০1979 
“তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে (ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে) ভ্বলাতের 
জায়গা হিসাবে গ্রহণ করো' (সূরা আল-বাক্ারা ২১২৫) । 


রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতটি পাঠ করতে করতে মাকামে 
ইবরাহীমে আগমন করেছিলেন । এর পিছনে ভ্বলাত আদায় করা সুনাত। 


কোন কিছুর ব্যাপারে তার স্বীকৃতি, সেটি জায়েয হওয়ার দলীল । তবে সেটি এ 
পদ্ধতিতে জায়েয হবে, যে পদ্ধতির তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন, চাই সেটি কথা 
হোক বা কর্ম হোক। 


কোন কথার উপর তার স্বীকৃতি দেয়ার উদাহরণ হলো: এ দাসীর কথাকে স্বীকৃতি 
দেওয়া, যাকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, “আল্লাহ কোথায়? দাসী বলেছিলো, 
“আসমানে ।৯৯ 


কোন কর্মের ব্যাপারে তার স্বীকৃতি দেয়ার উদাহরণ: একটি ক্ষুদ্র সেনাদলের 
সেনাধ্যক্ষের কর্মের স্বীকৃতি। যিনি তার অধীনস্থ ছাহাবীদের নিয়ে ছ্বলাতে 
কিরা'আত শেষে সুরা ইখলাছ পড়তেন। আল্লাহ তা'আলার নাবী ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করো, সে কেন এমন 
করে থাকে? অতঃপর লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেন, 
যেহেতু সুরাটিতে আল্লাহ তা'আলার ছিফাত বর্ণিত হয়েছে, এজন্যই আমি এটি 


৯৮. ভ্বহীহ মুসলিম হা/১২১৮ 
৯৯.দ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩৭ 


৮৬ ফিকৃহের মূলনীতি 


পড়তে ভালোবাসি। নাবী হ্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তোমরা 
তাকে জানিয়ে দিও যে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে ভালবাসেন ৯০ 


আরো একটি দ্ষ্টান্ত দেয়া হলো: হাবশীদের ইসলামে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মসজিদে 
তাদের খেলাধুলা করার স্বীকৃতি দেওয়া ।১১ 


অতঃপর যেসব কর্ম তার যামানায় সংঘটিত হয়েছে অথচ তিনি তা জানেননি, 
সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মকে তার দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। তবে উক্ত কর্মসমূহের 
ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার সম্মতি থাকার কারণে তা দলীল হিসাবে গণ্য হবে। 
এজন্য ছাহাবীরা আযল১২ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তাদের আযল করার উপর 
আল্লাহ তা'আলার সম্মতিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। জাবির (ন্ট) 
বলেন, আমরা আযল করতাম এমতাবস্থায় যে, তখন কুরআন নাযিল হতো? ।১৩ 
ইমাম মুসলিম বর্ধিতভাবে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, যদি এটি 


নিষিদ্ধ হওয়ার মত কোন বিষয় হতো, তবে কুরআন আমাদেরকে অবশ্যই তা 
নিষেধ করে দিতো । 


এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সম্মতি রয়েছে তার প্রমাণ হলো, মুনাফিকরা 
যেসব জঘন্য কর্ম গোপন করতো, আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করে দিয়েছেন 
এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন । সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যেসব 
কর্মের ব্যাপারে নীরব থেকেছেন, তা জায়েয কর্ম। 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে সম্পর্কিত চারিত্রিক গুণের" দৃষ্টান্ত 
হলো: 


'রসূল হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশী দানশীল 
এবং সবচেয়ে বড় বীর-পুরুষ ছিলেন? । 


১০০.্বহীহ বুখারী হা/৭৩৭৫ , ভ্ৃহীহ মুসলিম হা/৮১৩। 
১০১.দ্বহীহ বুখারী হা/৪৫৪ 


১০২. আযল হলো স্ত্রীর সাথে যথারীতি মিলন করে বীর্যপাতের ঠিক পূর্বক্ষণে স্ত্রীর যোনী থেকে 
পুরুষা বের করে বাইরে বীর্যপাত ঘটানো । সাধারণভাবে এ আযল করা মাকরূহ বা নিন্দনীয়। 
তবে প্রয়োজনীয় অবস্থায় তা জায়েয বলে গণ্য হবে । 


১০৩. ভ্ুহীহ বুখারী /৫২০৭, ছহীহ মুসলিম /১৪৪০। 


ফিবৃহের মূলনীতি ৮৭ 


রসূল হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে সম্পর্কিত আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের 
ুষ্টান্ত হলো নিচের হাদীছ: 
৮25 39 0895 ৮ ০০১]। ০০ ১) ৮9 এ এআ এত ৬ম ০৬ 


রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যম আকৃতির মানুষ ছিলেন । খুব বেশী 
লম্বা ছিলেন না; আবার খাঁটোও ছিলেন না? । 


খবরকে যাদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তাদের বিবেচনায় এর প্রকারভেদ: 


যথা: 

(১) মারফু: যে খবরকে বাস্তবিকভাবে অথবা হুকুমের দিক থেকে রসূল হ্ল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তাকে মারফু বলে। 
বাস্তবিকভাবে মারফু হলো রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা, কাজ 
ও তার অনুমোদন। 

হুকুমের দিক থেকে মারফু হলো, যেসব কর্মকে তার সুন্নাতের দিকে অথবা তার 
পাওয়া যায় না। এর অন্যতম হলো ছাহাবীদের এরকম কথা, “আমাদের আদেশ 


করা হয়েছে বা নিষেধ করা হয়েছে' অথবা এ জাতীয় শব্দ বলা। যেমন: 
টিসি 


০০৩, ১৩ ০৪৫৯ রা চ ০ ৮৯৬ লা 3%৫ 01441 সা 


“লোকদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, হাজ্জে তাদের শেষ কর্ম যেন তাওয়াফ 
করা হয়। তবে তিনি এ বিধানটি খতুবতী মহিলাদের জন্য সহজ করে 
দিয়েছেন" ।১০৪ অনুরূপভাবে উম্মু আতিয়্যার কথা: 


১৮ ১0 এ তল ০০ 


“আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে 
কড়াকড়িভাবে বলা হয়নি' 1১০৫ 


১০৪.দ্বহীহ বুখারী হা/১৭৫৫, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৩২৮। 


৮৮ ফিকৃহের মূলনীতি 


(২) মাওকুফ: যে হাদীছ ছাহাবীদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয় এবং তার ক্ষেত্রে 
মারফু-এর হুকুম প্রযোজ্য হয় না, তাকে মাওকুফ হাদীছ বলে। এটি অগ্রগণ্য 
মতানুসারে দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে । তবে এটি যদি কুরআন ও হাদীছের 
স্পষ্ট বর্ণনার সাথে কিংবা অপর কোন ছাহাবীর বক্তব্যের সাথে বিরোধপূর্ণ হয়, 
তাহলে ভিন্ন হুকুম হবে। কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বর্ণনার সাথে বিরোধপূর্ণ 
হলে কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বর্ণনা গ্রহণ করা হবে। আর অন্য ছাহাবীর 
বক্তব্যের সাথে বিরোধপূর্ণ হলে অগ্রাধিকারযোগ্য মতটি গ্রহণ করা হবে। 
ছাহাবীর সংজ্ঞা: “ছাহাবী এ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি ঈমান অবস্থায় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মিলিত হয়েছেন এবং এই অবস্থার উপরই 
মৃত্যুবরণ করেছেন'। 

(৩) মাকর্তুঃ যে হাদীছ তাবেঈ বা পরবর্তী কোন ব্যক্তির দিকে সম্পর্কযুক্ত করা 
হয়, তাকে মাকর্তু হাদীছ বলা হয়। 

তাবেঈ: তাবেঈ এ ব্যক্তি, যিনি রসূল হ্বল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি 
ঈমান অবস্থায় ছাহাবীদের সাথে মিলিত হয়েছেন এবং এ অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ 
করেছেন। 


সনদের দিক দিয়ে হাদীছের প্রকারভেদ: 
সনদের দিক দিয়ে খবর দু'ভাগে বিভক্ত: 
(১) ৯191 (খবরে মুতাওয়াতির) (২) ১৮মু। (খবরে আহাদ) । 


(১) ১৮1%।-খেবরে মুতাওয়াতির):১৬ এ হাদীছকে বলে, যা এতো বিপুল 
সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেন যে, মানব প্রকৃতি স্বভাবতই তাদের মিথ্যার উপর 
একমত হওয়া অসম্ভব মনে করবে এবং তারা এটি ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য পন্থায় বর্ণনা 
করবে । এর উদাহরণ হলো রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী: 


)এ। ৩০ ০৮ ঠিুও 1০০ ৬৬ শন৩০ 


১০৫.দ্বহীহ বুখারী হা/১২৭৮, ভ্বহীহ মুসলিম হা/৯৩৮। 

১০৬. মুতাওয়াতির: যে হাদীছ এমন সুত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। 
সুতরাং মুতাওয়াতির এমন হাদীছকে বলে, যাকে এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা 
করেছেন, যাদের মিথ্যার উপর একমত্য পোষণ করাকে সাধারণত অসম্ভব মনে করা হয়। 


ফিবৃহের মূলনীতি ৮৯ 


“যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বলে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম করে 
নেয়” |১০৭ 


(২) ১৬ম। (খবরে আহাদ):০৮ মুতাওয়াতির ছাড়া বাকী সবই খবরে আহাদ। 
আর মর্যাদাগত দিক দিয়ে খবর তিন প্রকার ।১৯ যথা : 


১০৭. ছহীহ বুখারী হা/১১০, ভ্বহীহ মুসলিম হা/৪ ভূমিকা । 

১০৮. আহাদ হাদীছের সংজ্ঞা: সীমিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক রাবী বা বর্ণনাকারীর মাধ্যমে যে 
হাদীছ আমাদের নিকট পৌছেছে তাকে আহাদ হাদীছ বলে। সুতরাং এটি যখন সাব্যস্ত হবে 
তখন এর দ্বারা জ্ঞান অর্জন করা যাবে । আহাদ হাদীছের প্রকরণ: 

গারীব (-৯) হাদীছ: যে হাদীছকে কোন একক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, সেটাকে গারীব হাদীছ 
বলা হয়। যদিও বর্ণনাকারীরর সনদের সকল জ্বরের কোন এক জ্বরে একজন বর্ণনাকারী 
পরিলক্ষিত হয়। 

আযীয (৯১০): যে হাদীছের বর্ণনাকারী সনদের সকল স্তরে দু'জন থেকে কম হবেনা, সেটাকে 
“আযীয হাদীছ বলে। 


মাশহুর ও মুস্তাফীয (১. ১৬২০): এ দুটি সমার্থবোধক । যে হাদীছকে প্রতিটি স্তরে তিন 
বা ততোধিক রাবী বর্ণনা করেছে, তবে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌছেনি, সেটাকে মাশহুর ও 
মুস্তাফীয হাদীছ বলে। 

১০৯. মাকবূল (গ্রহণযোগ্য) হাদীছ চার প্রকার: 


১. দ্বহীহ লি-যাতিহী (54 ০৯-+): (প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ) যে হাদীছের সনদ আমাদের সাথে 
মিলেছে (এসে পৌছেছে) ন্যায়বান, স্মৃতিশক্তিতে প্রখর ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে শুরু হতে শেষ 
পর্যন্ত। আর হাদীছটি শায ও ক্রটিযুক্তও নয়, সেই হাদীছকে দ্ুহীহ লি-যাতিহী বলা হয়। 

২. দ্বহীহ লি-গায়রিহী (৬ ০): যে হাদীছের সনদে হাসান লি যাতিহীর শর্তসমূহ 
সন্নিবেশিত হয়েছে, যার রাবীগণের আয়ন্তশক্তি কম এবং একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে সে 
হাদীছকে দ্বহীহ লি-গায়রিহী বলে। 

৩. হাসান লি-যাতিহী (4.১ ৬4): যে হাদীছের মধ্যে ভ্বহীহ লি যাতিহী এর শর্তসমূহ মিলিত 
হয়েছে, তবে বর্ণনাকারীগণের সংরক্ষণ ক্ষমতায় কিছুটা দুর্বলতা থাকে এবং এ সব ক্রটিকে 
সম্পূর্ণ করার মত কোন কিছু যদি না পাওয়া যায়, তাহলে সে হাদীছ হাসান লি যাতিহী বলা 
হয়। 

৪. হাসান লি-গায়রিহী (০৯; ০-.41): এটি এমন যঈফ হাদীছ যা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে 
এবং গ্রহণের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে, তাকে হাসান লি-গায়রিহী বলে। (অর্থাৎ যদি কোন 


১. ০:০০ ছহীহ) 
২. ০৮5 (হাসান) 
৩. -৮০০) ছ্বেঈফ) 


১. প৮৮৫] ছ্বহীহ): যে হাদীছ ন্যায়নিষ্টপূর্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবী অবিচ্ছিন্ন 
সনদে বর্ণনা করেন এবং যা শাষ১” ও হাদীছের বিশুদ্ধতাকে নষ্টকারী গোপন 
সূক্ষ্ম দোষ-ত্রটি মুক্ত হয়, তা-ই হ্থহীহ হাদীছ। 


২. ৬৯৪ হাসান): যে হাদীছ ন্যায়নিষ্টপূর্ণ হালকা স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবী 
অবিচ্ছিন সনদে বর্ণনা করেন এবং যা শা ও হাদীছের বিশুদ্ধতাকে নষ্টকারী 
গোপন সূক্ষ্ম দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত হয়, তাকে হাসান হাদীছ বলে । এ ধরনের 
হাদীছের একাধিক সনদ থাকলে সেটি হ্বহীহ হাদীছের জরে পৌঁছে যায় এবং 
সেটিকে “ দ্বহীহ লিগাইরিহী” হিসাবে অভিহিত করা হয়। 


৩. ০৪ ছ্েঈফ): যে হাদীছের মধ্যে হ্ুহীহ ও হাসান হাদীছের শর্তসমূহ 
বিদ্যমান থাকে না, তাকে দ্বঈফ হাদীছ বলে। এ ধরনের হাদীছের যখন 
একাধিক সনদ এমনভাবে থাকে, যার একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে, তখন 
সেটি হাসানের স্তরে পৌঁছে যায়। এটিকে “হাসান লিগাইরিহী” বলা হয়। 


দ্বঈফ হাদীছ ছাড়া বাকী সব ধরনের হাদীছই দলীল হিসাবে গণ্য । দ্বঈফ হাদীছ 
দলীলযোগ্য নয়। তবে সেপগ্তলোকে অন্য হাদীছের শাহেদ (সমার্থক বর্ণনা) 
হিসাবে পেশ করাতে কোন দোষ নেই। 


যঈফ হাদীছ বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয় এবং বর্জনের স্তর হতে গ্রহণের মর্যাদা অর্জন করে, তখন 
তাকে হাসান লি-গায়রিহী বলে)। 

মারদূদ তথা অগ্রহণযোগ্য হাদীছের প্রকারভেদ: মাকবুল হাদীছসমূুহের বিপরীত মারদুদ 
(অগ্রহণযোগ্য) হাদীছসমূহ। যেসব হাদীছ হাসান হাদীছের শর্তসমূহের মধ্য থেকে এক বা 
একাধিক শর্ত বিলুপ্ত হওয়ার কারণে হাসান হাদীছের মার্ধাদা ও স্তর থেকে নিম্ন স্তরে উপনীত 
হয়েছে সে সব হাদীছ মারদূদ তথা অগ্রহণযোগ্য হাদীছ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই দুর্বলতা 
কম ও বেশি দিকে থেকে যঈফের তারতম্য হবে । তাই যঈফ হাদীছ এর অনেক প্রকারভেদ 
রয়েছে। 

১১০.শায হলো কোন নির্ভরযোগ্য রাবী তার চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য রাবী অথবা একাধিক 
নির্ভরযোগ্য রাবীর সাথে বিরোধপূর্ণভাবে হাদীছ বর্ণনা করেন। 


ফিবৃহের মূলনীতি ৯১ 


হাদীছ বর্ণনা করার ছীগাহ বা শব্দরূপ৯১ 
হাদীছের 1.০.:1-(গ্রহণ করা) ও »।১৫। (বর্ণনা করা) দু'টি দিক রয়েছে। 
4০]। (গ্রহণ করা): হাদীছ অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করাকে 1০ বলে। 
9১এু। (বর্ণনা করা): হাদীছ অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়াকে %১। বলে। 
হাদীছ অন্যের কাছে বর্ণনা করার কিছু ছীগাহ বা শব্দরূপ রয়েছে। তন্ধ্যে 
অন্যতম হলো: 
১. ৬৫৮ (আমাকে বর্ণনা করেছেন): এটি এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার্য, যাকে 
শাইখ নিজে হাদীছ পড়ে শুনিয়েছেন। 
২. 3/০% এটি এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার্য, যাকে শাইখ হাদীছ পড়ে শুনিয়েছেন 
অথবা তিনি নিজেই হাদীছটি শাইখকে পড়ে শুনিয়েছেন (শাইখ তাতে সম্মতি 
দিয়েছেন) । 
৩. 07৮039১৬1০৯ জেনুমতি সূত্রে আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন অথবা 
আমাকে অনুমতি দিয়েছেন): এটি এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার্য, যিনি শাইখ থেকে 
হাদীছ অনুমতিসূত্রে বর্ণনা করেন; পঠন-পাঠনের সূত্রে নয়। 


»৮৬১। (অনুমতি): শাইখ যে হাদীছ বর্ণনা করেন, ছাত্রকে এ হাদীছ বর্ণনা 
করার অনুমতি প্রদানই ৪৬-3।। যদিও এটি পঠন-পাঠনের পন্থায় না হয়। 


৪. ৮৮ : হহেতে) শব্দে হাদীছ বর্ণনা করাকে ». বলে। এ ধরনের হাদীছের 
হুকুম হলো, তা মুস্তাছিল হিসাবে গণ্য হবে, তবে মুদাললিস রাবী কর্তৃক বর্ণিত 
হাদীছ ব্যতীত । এক্ষেত্রে স্পষ্ট শব্দযোগে হাদীছ শ্রবণের বিষয়টি বর্ণনা না করা 
পর্যন্ত এগুলোকে মুস্তাছিল হাদীছের হুকুম দেয়া হবে না। 

হাদীছ ও তার রাবী সম্পর্কে 'মুছত্বলাহুল হাদীছ'-এ অনেক প্রকারের আলোচনা 
রয়েছে। আমরা যতটুকু ইঙ্গিত করলাম, এক্ষেত্রে এতটুকুই যথেষ্ট হবে 
ইনশাআল্লাহ । 


১১১. আরো জানতে আমাদের প্রকাশিত 'উসূলে হাদীছ' বইটি পড়ুন । 


৯২ ফিকৃহের মূলনীতি 
€উ -আল ইজমা 


ইজমা এর আভিধানিক অর্থ: দৃঢ় সংকল্প করা, একমত হওয়া । পারিভাষিক অর্থ: 
৬১ ৮ ৩০০০ এ এ এক এ জি এন করত ও 

ইজমা হল রসূল ছত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশার পর শারঈ কোন 

হুকুমের বিষয়ে এ উম্মতের মুজতাহিদগণের এঁক্যমত পোষণ করা? । 

আমাদের বক্তব্য: $। (এক্যমত) এ শব্দ দ্বারা মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় আলাদা 


হয়েছে, যদিও মতানৈক্য একজন বিদ্বানের পক্ষ থেকে হয়। কাজেই কোন 
বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান থাকলে সে বিষয়ে ইজমা সংঘঠিত হবে না । 


৬৭৯ মমুজতাহিদগণ) এ শব্দ দ্বারা সাধারণ মানুষ ও মুকাল্লিদগণ আলাদা 
হয়েছে। কাজেই সাধারণ মানুষ ও মুকাল্লিদগণের একমত হওয়া বা ভিন্ন মত 
পোষণ করা ধর্তব্য হবে না। 


চমু। ০৯ (এ উম্মতের) এ অংশ দ্বারা অন্য জাতির এঁক্যমত হওয়া পৃথক 
হয়েছে। সুতরাং ভিন্ন জাতির এক্যমত শরী“আতে ধর্তব্য হবে না। 


৮৮০5 ৬ এ ৬৮০ ৬০1 এ রেসূল দ্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
জীবদ্দশার পর) এ অংশ দ্বারা তার জীবদ্দশায় তার (ছাহাবীদের) এক্যমত পৃথক 
হয়েছে। সেগুলো দলীল হওয়ার কারণে ইজমা হিসাবে অভিহিত হবে না। 
কেননা, রসুল হ্থত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের 
সুন্নাত দ্বারাই দলীল অর্জিত হয়। এজন্য ছাহাবীরা যখন বলেন, আমরা রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে এরূপ করতাম অথবা তারা এরূপ 
করতো । এগুলো হুকুমের দিক থেকে মারফু হাদীছ; ইজমার বিবরণ" নয়। 


৬৯ ৮ এ (শোরঈ কোন হুকুমের বিষয়ে) এ অংশ দ্বারা জ্ঞানগত কিংবা 


প্রকৃতিগত বিষয়ে একমত্য পৃথক হয়েছে। এখানে এসবের কোন অনুপ্রবেশ 
নেই। কেননা, এখানে ইজমা" শরী'আতের একটি দলীল হিসাবে আলোচ্য । 


বেশ কিছু দলীলের ভিত্তিতে ইজমা প্রামাণ্য বিষয় বলে গণ্য । তন্মধ্যে অন্যতম 
দলীল হলো: 


ফিকৃহের মূলনীতি ৯৩ 
১. আল্লাহ তা'আলার বাণী: 
০৪5 পরে 5০৬ 0 
“এমনিভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি, যাতে করে তোমরা 
মানবমণগ্ডলীর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও" (সুরা আল-বাকারা ২:১৪৩)। 


“মানুষের জন্য সাক্ষী হতে পারো” এটি মানুষের কর্মের এবং কর্মের বিধানের 
সাক্ষ্যকে অন্তর্ভূক্ত করে । আর সাক্ষীর কথা গ্রহণযোগ্য । 


২. আল্লাহ তা'আলার বাণী: 
4৯-/15 | 4129২9১ ০ল৯ ও প০ ১৪ 
'অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হও, তবে আল্লাহ ও তার 
রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো' (সূরা আন-নিসা ৪:৫৯)। 


আয়াতটি প্রমাণ করে যেসব ব্যাপারে তারা এক্যমত পোষণ করেন, তা হকৃ বা 
সত্য। 


৩. রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী: 
'আমার উম্মত গোমরাহীর উপর এক্যমত পোষণ করবে না" ।৯২ 


৪. আমরা বলতে পারি যে, কোন বিষয়ে এ উম্মতের এঁক্যমত পোষণ করা 
হয়তো হক হবে, না হয় বাতিল হবে। যদি হক হয়, তাহলে সেটি 
দলীলযোগ্য । আর যদি বাতিল হয়, তাহলে কিভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট 
সর্বাধিক মর্যাদাবান এ উম্মত আল্লাহ তা'আলার নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম পর হতে ব্িয়ামত পর্যন্ত একটি বাতিল বিষয়ের উপর এক্যমত পোষণ 
করবেন, যে বিষয়ে আল্লাহ সন্তুষ্ট নন? এটা তো বড়ই অসম্ভব বিষয়! 


€৮১। 619 _ ইজমার প্রকারভেদ 
ইজমা দু'প্রকার । যথা: 


১১২.আবু দাউদ হা/৪২৫৩ , ইবনে মাজাহ হা/৩৯৫০, তিরমিযী/২১৬৭, আল্লামা নাসিরুদ্দিন 
আলবানী (৮) হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। (তাখরীজুস সুন্নাহ, হাদীছ নং ৮২) 


৯৪ ফিকৃহের মূলনীতি 
১. ৪২ (অকাট্ট ইজমা) 
২. ৪৮॥ প্রেবল ধারণামূলক ইজমা) 


১. ০০ (অকান্ট ইজমা): যে ইজমা উম্মতের পক্ষ হতে অবধারিতভাবে 
সংঘঠিত হওয়া জানা যায়, তাকে .০৪। বা অকান্ট ইজমা বলে। যেমন: পাঁচ 
ওয়াক্ত ভ্বলাত ফরয হওয়ার উপর ইজমা, ব্যভিচার হারাম হওয়ার উপর ইজমা 
প্রভৃতি । এ ধরনের ইজমা সাব্যন্ত হওয়া এবং এর প্রামাণিকতাকে কেউ অস্বীকার 
করে না। এ ইজমা বিরোধী ব্যক্তি অজ্ঞ না হলে কাফের গণ্য হবে। 

২. 5 প্রেবল ধারণামূলক ইজমা): যে ইজমা অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে 
জানা যায়, তাকে ১৮। ইজমা বলে । এ ধরনের ইজমা সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব কিনা 
সে ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে অধিকতর অগ্রগণ্য 
মত হলো শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহর অভিমত । ৪.৮ 
₹০-19। নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন, 

35531 ০৩ উস সু তো এ এ ৩৩ ৮ ০৯:৬০ ০ তন 
বিধিবদ্ধ ইজমা সেটাই, যার উপর সালাফে ছালেহীন ছিলেন। কারণ তাদের 
পরে প্রচুর পরিমাণে মতানৈক্য বৃদ্ধি পায় এবং উম্মাহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে' 1১৩ 
জেনে রাখুন, রহিত নয় এমন সুস্পষ্ট ভ্বহীহ দলীলের বিপক্ষে এ উম্মতের ইজমা 
বা এক্যমত পোষণ করা সম্ভব নয়। কেননা, এ উম্মত কেবল হক্র উপরই 
এঁক্যমত পোষণ করতে পারে । কাজেই যখন কোন ইজমাকে দলীলের বিরোধী 
মনে হবে, সেক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাবে যে, হয়ত দলীলটি দ্বহীহ নয়, অথবা তা 


দ্যর্থহীন বা সুস্পষ্ট নয় অথবা সেটি মানসুখ বা রহিত অথবা মাস'আলাটিতে 
মতানৈক্য রয়েছে, যা আপনি জানেন না। 


১১৩. দেখুন, লেখকের শারহুল আকীদা ওয়াসীতিয়্যাহ ২/৩২৮। 


ফিকৃহের মূলনীতি ৯৫ 
€৮। ৬2৯ _ ইজমা সংঘটিত হওয়ার শর্ত সমূহ 


ইজমা সংঘটিত হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে । তনুধ্যে অন্যতম হলো : 

১. বিশুদ্ধ পন্থায় ইজমা সাব্যস্ত হওয়া। এটি হতে পারে এভাবে যে, ইজমার 
বিষয়টি আলেমদের মাঝে সুপ্রসিদ্ধ থাকবে অথবা গভীর জ্ঞানের অধিকারী কোন 
নির্ভরযোগ্য বিদ্বান ইজমার বিষয়টি বর্ণনা করবেন। 


২. তার পূর্বে স্থায়ী কোন মতভেদ থাকবে না। যদি তার পূর্বে এরূপ মতভেদ 
থাকে, তাহলে সে বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হবে না। কেননা, বিদ্বানদের মৃত্যুর 
কারণে তাদের অভিমতগ্ুলো বাতিল হয়ে যায় না। সুতরাং ইজমা পূর্বের 
মতভেদকে উঠিয়ে দেয় না। তবে এটি নতুন করে মতভেদ সৃষ্টি করতে বাধা 
দেয়। উত্স শক্তিশালী হওয়ার কারণে এ মতটিই অগ্রগণ্য অভিমত । 


কেউ কেউ বলেন, ইজমার ক্ষেত্রে এটি শর্ত নয়। (ইজমা সংঘটিত হওয়ার 
ক্ষেত্রে পূর্বের মতভেদ না থাকা শর্ত নয়) কাজেই একাধিক অভিমতসমূহের 
মাঝে দ্বিতীয় যুগে এসে যে কোন একটি মতের উপর ইজমা সংঘটিত হতে 
পারে। ফলে ইজমা পরবর্তীদের উপর দলীল হিসাবে গণ্য হবে । 

অধিকাংশ বিদ্বানের মতানুসারে ইজমা সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইজমাকারীদের 
যুগের পরিসমাপ্তি ঘটা শর্ত নয়। কাজেই কোন যুগের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে 
শুধুমাত্র তাদের একমত্য পোষণের মাধ্যমে ইজমা সংঘটিত হবে। পরবর্তীতে 
তাদের জন্য অথবা অন্যদের জন্য তার বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয নেই । কেননা, 
যেসব দীলল ইজমার হুজ্জিয়্যাত বা প্রামাণ্যতার উপর প্রমাণ বহন করে, তাতে 
যুগের পরিসমাপ্তির শর্তের উল্লেখ নেই। উপরন্ত এটি এ কারণে যে, ইজমা 
তাদের একমত হওয়ার সময়ই সংঘটিত হয়ে যায়। কাজেই পরবর্তীতে কোন 
জিনিস তাকে উঠিয়ে দিবে? 


যখন কোন মুজতাহিদ কোন কথা বলেন অথবা কোন কর্ম করেন এবং তা 
অন্যান্য মুজতাহিদগণের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করে আর তারা ক্ষমতা থাকা সত্তেও 
তা প্রত্যাখ্যান বা প্রতিবাদ করেন না, তখন সে ব্যাপারে মতভেদ আছে; কেউ 
বলেন, এটি ইজমা হিসাবে গণ্য হবে। কেউ বলেন, এটি হুজ্জত বা প্রামাণ্য: 
হিসাবে গণ্য হবে; ইজমা হিসাবে নয়। আবার কেউ বলেন, এটি প্রত্যাখ্যান 
করার আগেই তাদের জীবনকালের পরিসমাপ্তি ঘটলে তা ইজমা হিসাবে গণ্য 
হবে । কেননা, প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা থাকা সত্তেও তাদের যুগের পরিসমাপ্তি 
পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান না করে অব্যাহতভাবে চুপ থাকা বিষয়টিতে তাদের সহমত 
পোষণ করার উপর প্রমাণ বহন করে। সুতরাং এ মতটি সত্যের অধিকতর 
নিকটবর্তী অভিমত । 


৯৬ ফিকৃহের মূলনীতি 
০০৬। -আল কিয়াস 


5৪) কিয়াস এর সংজ্ঞা:৮৬৪। কৃয়াস-এর আভিধানিক অর্থ হলো অনুমান 
করা, সমান করা । পারিভাষিক অর্থ, . ,. ..... 
৪ হত অর ভর্তি ও 4০১ 0 মঠ 


উভয়ের মাঝে সমন্বয়কারী ইললত (হুকুমের কারণ) থাকার কারণে সমান 
করা" ।১১৪ 


€খর। শোখা): 6 দ্বারা উদ্দেশ্য, যাকে কিয়াস করা হয়। 
এ-০মু। মেল):1০৭। দ্বারা উদ্দেশ্য, যার উপর অন্যকে ব্রিয়াস করা হয়। 


৮৬1 (বিধি-বিধান): *এ। হলো শারঈ দলীল, যা (বিধি-বিধান) দাবী করে। 
যেমন: ওয়াজিব, হারাম, দ্বহীহ ও ফাসেদ প্রভৃতি । 


2 হলো: ২০) হলো এ অন্তর্নিহিত অর্থ, যার কারণে 1৩ (মূল)-এর হুকুম 
সাব্যস্ত হয়। 


এ চারটি হলো ক্য়াসের রুকন বা ভিত্তি। যেসব দলীলের মাধ্যমে শারঈ হুকুম 
সাব্যস্ত হয়, তার অন্যতম হলো ব্রিয়াস। এটি শারঈ দলীল হিসাবে গণ্য হওয়ার 
ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও ছাহাবীদের বাচনিক দলীল রয়েছে। 


১১৪. যেমন: হাদীছে গোবর দিয়ে শৌচকার্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। নিষেধের কারণ বলা 
হয়েছে যে, এটি নাপাক (দ্হীহ বুখারী/১৫৬)। এর উপর কিয়াস করে বলা হয় যে, শুকনা 
রক্ত দিয়ে শৌচকার্য করা নিষেধ । যে হুকুম সরাসরি দলীল দিয়ে সাব্যস্ত হয়, সেটি আসল। 
যাকে এ আসলের উপর কিয়াস করা হয়, তাকে শাখা বলা হয়। এখানে গোবর দিয়ে শৌচকার্ষ 
করা নিষেধের হুকুমটি আসল । শুকনা রক্ত দিয়ে শৌচকার্য করা নিষেধের হুকুমটি শাখা । 
কিয়াস করার জন্য জন্য আসল ও শাখার ইল্লত বা কারণ একই হতে হয়। এখানে গোবর দিয়ে 
শৌচকার্য করতে নিষেধের কারণ হলো এগ্ডলো নাপাক। এর ভিত্তিতে শুকনা রক্ত দিয়ে 
শৌচকার্য করা নিষেধ হবে; কারণ এখানেও এ কারণটি পাওয়া গেছে। কেননা শুকনো রক্তও 
নাপাক। 


ফিবৃহের মূলনীতি ৯৭ 


কুরআনের দলীলের মধ্যে অন্যতম দলীল হলো: 
(১) আল্লাহ তা'আলার বাণী: 
0909 ০৪৮ ০৬৫ ৫৮৬। ঞা 

'আল্লাহ, যিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি আরও অবতীর্ণ 
করেছেন ন্যায়দণ্ড' (সূরা শুরা ৪২:১৭)। 
১ দোঁড়িপাল্লা) হলো যার ছারা বিভিন্ন জিনিস ওযন করা হয় এবং সেগুলির 
মাঝে তুলনা করা হয়। 
(২) আল্লাহ তা'আলার বাণী: যারা 

০ ৪৯ ওঠ 9৮ ৮ 
(সূরা আল-আম্দিয়া ২১:২১৪)। 
শত (৮ ৬৭ ০০)৭ু। « ৮৮৮ ৫ 01455 ৬০০০ এও ১০০ ৬৬। এ) 

১৮৯ এন্ড 

'আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। 


অতঃপর আমি তা মৃত ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতঞ্$পর তদ্বারা সে 
ভূখণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঙ্জীবিত করে দেই। এমনিভাবে হবে পুনরুগ্থান' (সূরা 
ফাতির ৩৫:৯)। 

সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন এবং মৃত ব্যক্তিদেরকে জীবিত করাকে যমীন জীবিত 
করার সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন। এটিই হলো বিয়াস। 


সুন্নাহ হতে দলীল হলো- 


(১) যে মহিলা তার মা মারা যাওয়ার পর মায়ের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করা 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তার জবাবে রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম- 
এর বক্তব্য: ... 


৫৩ এ১ ৬১% 551 4858 ০৫১ এ এ 2৬ এ জট 


৯৮ ফিবৃহের মূলনীতি 


“তোমার কি অভিমত, যদি তোমার মায়ের খণ থাকে, অতঃপর তা পরিশোধ 
করো, তবে কি তা আদায় হয়ে যাবে? মহিলা জবাবে বললেন, হ্যা । এবার 
তিনি বললেন, তাহলে তোমার মায়ের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করো" ।১১৫ 


(২) “এক ব্যক্তি এসে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে 
আল্লাহ তা'আলার রসূল! আমার একজন কালো সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কি উট আছে? লোকটি 
বললেন, হ্যাঁ । রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেগুলোর রং কি? 
লোকটি বললেন, লাল বর্ণের। তিনি বললেন, সেখানে কি ছাই বর্ণের উটও 
আছে? লোকটি বললেন, স্ত্রী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ রং কোথা থেকে আসলো? 
লোকটি বললেন, হয়তো এটি বংশগত কারণে হয়েছে । এবার রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামও জবাবে বললেন, তাহলে তোমার সন্তানও হয়তো 
বংশগত কারণে এমন হয়েছে ।৯৬ 


কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত এ রকম প্রতিটি দৃষ্টান্তই কিয়াসের প্রমাণ বহন করে। 
বিষয়টি নিহিত আছে। 


ছাহাবীদের বক্তব্য থেকে অন্যতম দলীল হলো, শাসন কার্য ফয়সালার ক্ষেত্রে 
আবু মুসা আল-আশআরী (নস্ট)-এর উদ্দেশ্যে চিঠিতে উমার (স্্) 
বলেন... তারপর তোমার বুঝ, যা তোমার কাছে প্রতিভাত হয়, তদনুযায়ী 
ফয়সালা করবে । যে মাস'আলার ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে কোন দলীল নেই, 
তা তোমার কাছে পেশ করা হলে তুমি এসব মাস'আলাকে অন্যান্য বিষয়ের 
সাথে ক্য়াস বা পারস্পরিক তুলনা করবে এবং উপমা সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে । 
তারপর তোমার ধারণানুসারে যা আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিকতর প্রিয় এবং 
হকের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তার উপরই নির্ভর করবে ।১ 


ইবনুল কাইয়িম (ঞম্ট) বলেছেন, “এটি অত্যন্ত মর্ধাদাবান চিঠি, যা উম্মাহ গ্রহণ 
করে নিয়েছেন। ইমাম মুযানী (তস্দ) বলেন, ছাহাবীদের যুগ থেকে তার যুগ 
পর্যন্ত সকল ফকীহ একমত যে, “নিশ্চয় হকের অনুরূপ জিনিসও হব এবং 


১১৫.ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৫৩, ছহীহ মুসলিম হা/১১৪৮। 
১১৬.্হীহ বুখারী হা/৫৩০৫, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৫০০। 
১১৭. বাইহাকী ১০/১১৫, দারাকুৎনী ৪/২০৬-২০৭ 


ফিবৃহের মূলনীতি ৯৯ 


বাতিলের অনুরূপ জিনিসও বাতিল হিসাবে বিবেচিত' এবং তারা ফিব্বুহের সকল 
বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ক্িয়াসের ব্যবহার করেছেন ।৯৮ 


১৬। ৬9 _ কিয়াস করার শর্তাবলী 


ব্নিয়াসের অনেক শর্ত রয়েছে। তন্ধ্যে অন্যতম হলোঃ 

(১) কিয়াস তার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী দলীলের সাথে বিরোধপূর্ণ হবে 
না। কাজেই যে কিয়াস ৮০ বা কুরআন-হাদীছের সুস্পষ্ট দলীল, ইজমা ও 
ছাহাবীদের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তা গ্রহণযোগ্য নয়। (যখন আমরা 
বলি যে, ছাহাবীদের বক্তব্য দলীলযোগ্য)। 
সুতরাং যে ব্িয়াস পূর্বোক্ত দলীলসমূহের সাথে বিরোধপূর্ণ হয়, তাকে ১৪ 
১৬১। বা গ্রহণের অযোগ্য বিয়াস হিসাবে অভিহিত করা হয়। এর দৃষ্টান্ত হলো, 
প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে, এর 
উপর ক্রিয়াস করে বলা যে, প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই 
বিবাহ করতে পারবে । এ ক্রিয়াসটি ০০ (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) এর 
সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে 3৮০) ০৬ বা অগ্রহণযোগ্য । রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 4% 3। ০ 3 “অভিভাবক ছাড়া কোন বিবাহ 
নেই" 1১১৯ 

(২) মূল দলীলের হুকুমটি ১০ বা ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হতে হবে। 


সুতরাং যদি মূল হুকুমটি কিয়াসের মাধ্যমে সাব্যত্ত হয়, তাহলে তার উপর 
অন্যকে কিয়াস করা যাবে না। বরং এটিকে প্রথম মূলের উপর ব্য়াস করতে 
হবে । কেননা, সেদিকে ফিরে যাওয়াই উত্তম | কারণ যে বিষয়কে আসল নির্ধারণ 
করে তার উপর শাখাকে কিয়াস করা হয়, অনেক সময় তা দ্বহীহ হয় না। 
এখানে আরো কারণ হলো €» 'শোখা) কে € এর উপর ব্রিয়াস করা, অতঃপর 
সেই €৪ কে আবার এ- এর উপর বিয়াস করা কোন উপকার ছাড়াই দীর্ঘসূত্রতা 
মাত্র। 


১১৮. ইগাসাতুল লাহফান ১/৮৬ 
১১৯. ছহীহ: তিরমিযী হা/১১০১. আবু দাউদ হা/২০৮৫ , ইবনু মাজাহ হা/১৮৮০ 


১০০ ফিবৃহের মূলনীতি 


এর দৃষ্টান্ত হলো এটা বলা যে, ভুট্টাতে সুদ প্রযোজ্য হবে চাউলের উপর ব্রিয়াস 
করে । চাউলে সুদ প্রযোজ্য হয় গমের উপর ব্রিয়াস করে । এভাবে ব্বিয়াস করা 
শুদ্ধ নয়। বরং এভাবে বলতে হবে যে, ভুক্টাতে সূদ প্রযোজ্য হবে গমের উপর 
ব্য়াস করে। এর কারণ হলো, যাতে ০০ দ্বারা সাব্যস্ত 1. এর উপর বিয়াস 


করা যায়। 
(৩) এ-প এর হুকুমে একটি জ্ঞাত য থাকতে হবে, যাতে এ. ও €০ এর 
২ এর মাঝে সমন্বয় করা যায়। যদি মূলের হুকুম কেবল ইবাদত হয়, তাহলে 


তার উপর অন্য কিছুকে কিয়াস করা যাবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো, উটের 
গোশতের উপর ক্রিয়াস করে এটা বলা যে, উট পাখির গোশত খেলে ওযু ভেজে 
যাবে। যেহেতু উটের সাথে উট পাখির মিল রয়েছে । এক্ষেত্রে বলা হবে, এ 
বিয়াস দ্বহীহ নয়। কারণ মূলের হুকুমের জ্ঞাত কোন কারণ নেই।৯ প্রসিদ্ধ 
মতানুসারে এটা নিরঙ্কুশ ইবাদত। 


(8) হুকুমের সাথে সংগতিপূর্ণ অর্থকে ইল্লুত ধরতে হবে, যার গ্রহণযোগ্যতা 
শরী'আতের মূলনীতি থেকে জানা যাবে। যেমন: মদ হারামের ইল্নত বা কারণ 
হলো মাতাল হওয়া । ইল্ুতের অর্থ যদি দূরবর্তী গুণকে ধারণ করে, যার সাথে 
হুকুমের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, তাহলে সেটিকে ইল্লত হিসাবে নির্ধারণ করা যাবে 
না। যেমন: সাদা, কালো প্রভৃতি । এর উদাহরণ হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
€"ম্ট) এর হাদীছ, যখন বারীরা €ত্স্ট)-কে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হয়, তখন 
তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে এচ্ছিকতা প্রদান করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(নস্ট) বলেন, তার স্বামী কালো দাস ছিলো। এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে 
আব্বাসের বক্তব্য “কালো' একটি দূরবর্তী গুণ; যার সাথে এচ্ছিকতা প্রদানের 
হুকুমের সাথে কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। এজন্য কোন দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত 
করা হলে তার স্বামী যদি দাস হয়, তবে তাকে এচ্ছিকতা প্রদান করা হবে, 
যদিও তার স্বামী ফর্সা হয়। অনুরূপভাবে স্বামী স্বাধীন থাকলে, দাসীকে স্বাধীন 
করার পরও তার জন্য এচ্ছিকতা সাব্যস্ত হবে না, যদিও তার স্বামী কালো হয়। 


(৫) এ. এর ন্যায় ৮ এর মাঝেও ইল্পত বিদ্যমান থাকা । যেমন: বাবা- 


১২০. হাদীছে উটের গোশত খেলে ওযু ভেঙ্গে যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কেন ওযু 
ভেঙ্গে যায়, এর কোন ইল্লত বা কারণ বর্ণনা করা হয়নি । যেহেতু এর কোন কারণ জানা যায় 
না, কাজেই এর উপর অন্যকে কিয়াস করা যাবে না। কেননা, কিয়াস করার জন্য শর্ত হলো 
আসলের হুকুমের ইল্লত জানা থাকতে হবে। 


ফিকৃহের মূলনীতি ১০১ 


করা । কেননা, উভয়ের ক্ষেত্রে কারণ হলো কষ্ট দেওয়া । কাজেই € এর মাঝে 
ইল্লত পাওয়া না গেলে কিয়াস শুদ্ধ হবে না। 


এর দৃষ্টান্ত হলো এরূপ বলা যে, গমের মধ্যে সুদ হারামের কারণ হলো এটি 
পরিমাপযোগ্য । অতঃপর এটা বলা যে, গমের উপর কিয়াস করে আপেলেও সুদ 
প্রযোজ্য হবে। এ বিিয়াস শুদ্ধ নয়। কারণ €৯ এর মাঝে ইল্লত পাওয়া যায়নি। 


কেননা, আপেল পরিমাপযোগ্য নয়। (বরং ওযন যোগ্য) । 


০০৬) ৫৮1 -ব্িয়াসের প্রকারভেদ 
কিয়াস দু'প্রকারে বিভক্ত । যথা: 
১. এ। [সুস্পষ্ট কিয়াস) ২. ৬৪৭ (অস্পষ্ট কিয়াস)। 


রি ৪7 (সুস্পষ্ট কিয়াস) যে ব্রিয়াসের ক্ষেত্রে এ (কারণ) ০ (কুরআন- 
হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) অথবা ইজমার মাধ্যমে জানা যায় অথবা যে কিয়াসে 1০ 
ও € এর মাঝে অকাট্টভাবে পার্থক্য না থাকে, তাকে ব্িয়াসে 44) বা সুস্পষ্ট 
কিয়াস বলে। 

৮ (কোরণ) ০০ নহ্থ কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) দ্বারা সাব্যত্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত 
হলো, গোবর দ্বারা কুলুখ নেয়া নিষেধের উপর শুকনা-নাপাক রক্ত দ্বারা কুলুখ 
নেয়া নিষেধের কিয়াস। কেননা, এখানে 1 এর হুকুমের ইল্লত বা কারণ 
নিম্োক্ত ০০ ছারা সাব্যন্ত। ১০ নম হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (সস) রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট দু'টি পাথর ও একটি গোবর (কুলুখ 
নেওয়ার জন্য) এনেছিলেন । অতঃপর তিনি পাথর দু'টি গ্রহণ করেন আর গোবর 
ফেলে দেন এবং বলেন, এটা 5 অর্থাৎ নাপাক ।১২১ 


ইল্লত ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত হলো, রসূল হ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বিচারককে রাগান্বিত অবস্থায় বিচার-ফয়সালা করতে নিষেধ করেছেন ।৯২ 


১২১.দ্বহীহ বুখারী হা/১৫৬ 
১২২.দ্বহীহ বুখারী হা/৭১৫৮ 


১০২ ফিবৃহের মূলনীতি 


রাগান্বিত ব্যক্তির বিচার-ফয়সালা করা নিষেধের উপর কিয়াস করে পেশাব- 
পায়খানার বেগ প্রাপ্ত ব্যক্তির বিচার-ফয়সালা করা নিষেধের কিয়াস, ৬ ০৩ 
এর অন্তর্ভূক্ত। কারণ 4০ এর ইন্লুত ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ভ। আর তা হলো 
অন্তর ও চিন্তার অস্থিরতা ।৯২৩ 


এ-ও € এর মাঝে অকাট্যভাবে পার্থক্য না থাকার দৃষ্টান্ত হলো, ইয়াতীমের 
সম্পদ খেয়ে ধ্বংস করা হারাম হওয়ার উপর কিয়াস করে তার সম্পদ ব্যবহার 
করে ধ্বংস করা হারাম । কারণ উভয়ের মাঝে অকাট্যভাবে কোন পার্থক্য নেই। 
২. ৬০1 (স্পষ্ট কিয়াস): যে বিয়াস ইল্ুত অনুসন্ধানের মাধ্যমে সাব্যস্ত করতে 
হয় এবং এ-ও €৯ এর মাঝে পার্থক্য না থাকার বিষয়টি অকাট্টরভাবে বলা যায় 
না, তাকে ৬ ৩ বলে। এর উদাহরণ হলো, সুদ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে 
গমের উপর যবক্ষার কিয়াস করা। “পরিমাপযোগ্য* হওয়ার কারণে উভয়টির 
সমন্বিত ইলুত। এখানে “পরিমাপ যোগ্য' কে ইল্লত বানানো ১০; বা ইজমা দ্বারা 
সাব্যত্ত নয় এবং এ ও €৯ এর মাঝে পার্থক্য না থাকার ব্যাপারে অকাট্টভাবে 
বলা যায় না। কেননা, উভয়ের মাঝে এভাবে পার্থক্য করা যায় যে, গম খাদ্য 
দ্রব্য পক্ষান্তরে যবক্ষার খাদ্য দ্রব্য নয় ।৯৪ 

এিি। ৮৩৪ (সোদৃশ্যমূলক কিয়াস): ব্য়াসের মাঝে আরেকটি হলো «| ৮৬ । 
এটি হলো, যে বিয়াসের ৫» ভিন্ন ভিন্ন হুকুম সম্পন্ন দু'টি |. এর মাঝে 
দোদুল্যমান থাকে । উভয় -প এর সাথে উক্ত €৯ এর সাদৃশ্যতা রয়েছে। তাই 
উক্ত 6৯ কে অধিকতর সাদুশ্যপূর্ণ 7 এর সাথে যুক্ত করা হবে। এর দৃষ্টান্ত 


হলো, দাসকে স্বাধীন ব্যক্তির উপর কিয়াস করে কোন জিনিসের মালিক বানিয়ে 
দিলে সে মালিক হবে নাকি চতুষ্পদ প্রাণীর উপর কৃ়াস করে মালিক বানিয়ে 
দিলে মালিক হবে না? 


১২৩. রাগান্বিত অবস্থায় বিচার ফায়ছালা করা নিষেধ । কারণ এ সময় মানুষের চিন্তা-চেতনা 
অস্থির থাকে । এর উপর ব্িয়াস করে পেশাব-পায়খানার চাপ থাকা অবস্থায়ও বিচার ফায়ছালা 
করবে না। কেননা, এ অবস্থাতেও মানুষের চিন্তা-চেতনা অস্থির থাকে । 

১২৪. ১৮৪। (যবক্ষার) হলো বালুময় জায়গায় উৎপন্ন এক প্রকার উড্ভিদ, যেগুলিকে কাপড়, 
হাত প্রভৃতি ধোয়ার জন্য ক্ষার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 


ফিকৃহের মূলনীতি ১০৩ 


যখন আমরা স্বাধীন ব্যক্তি ও চতুষ্পদ জন্ত এ দু'টি 1. এর দিকে লক্ষ্য করবো, 
আমরা দেখতে পাবো যে, দাস শব্দটি €৯ ও 4৮ উভয় এর মাঝে দোদুল্যমান। 
দাস জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ, সে তার কর্মের শান্তি ও ছাওয়াব পায়, সে বিবাহ করে, 
তালাক দেয় এসব দিক দিয়ে স্বাধীন ব্যক্তির সাথে তার সাদৃশ্যতা রয়েছে। 
আবার তাকে বিক্রয় করা যায়, বন্ধক রাখা যায়, ওয়াকফ্‌ করা যায়, দান করা 
যায় এবং উত্তরাধিকার পণ্য বিবেচিত হয়। সে নিজে কারো ওয়ারিশ হতে পারে 
না, মুল্যের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়»২ তাকে ব্যবসার পণ্য বানানো 
যায়,৯২৬ এসব ক্ষেত্রে সে চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে সাদৃশ্য রাখে । সুতরাং আমরা 
দেখতে পেলাম যে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে চতুষ্পদ প্রাণীর সাথেই তার 
সাদৃশ্যতা বেশী । সুতরাং এক্ষেত্রে তাকে চতুষ্পদ প্রাণীর হুকুমের সাথেই যুক্ত 
করা হবে। এ প্রকারের ক্িয়াস দুর্বল। কেননা, এখানে দাসের সাথে ৮ এর 
অধিকাংশ হুকুমের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রাখা ছাড়া উপযুক্ত কোন ইল্পত নেই। উপরন্ত 
ভিন্ন হুকুমের আরো একটি 1.০ তার সাথে সাংঘর্ষিক রয়েছে। 


৬৩। ০০৩৪ : বিয়াসের মধ্যে আরো এক ধরনের ব্িয়াস রয়েছে, যাকে ৮৬৪ 

০৫। বা বিপরীতধর্মী ক্িয়াস বলে। এটি হল এ এর হুকুমের যে ইল্লুত 

রয়েছে, তার বিপরীত ইল্পত €» এর মাঝে বিদ্যমান থাকার কারণে 7 এর 

হুকুমের বিপরীত হুকুম€$ এর জন্য সাব্যস্ত করা। 

উসূলবিদগণ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে 

এর দ্ঠাত নিয়েছেন: 

৫ ৬৪ এ ১৪৪ 945 ৮.০ 3৮ এ 05৮) & ও 3০০০ রে ৬৮৪১ 

৩৩১৩1 ৬০৬) 0] ৩৫ ৫59 ৫৪ এ ও ০৮ ও ৬০০১ 9 জন :৩৬ 
নি 


দ্রীর সাথে তোমাদের মেলা-মেশা করাতেও তোমাদের জন্য ছওয়াব রয়েছে। 
ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের কোন ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির চাহিদা পুরণ করবে, 


১২৫. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি কোন দাসকে হত্যা করে, তবে হত্যাকারী দাসের মালিককে 
দাসের মুল্য পরিশোধ করবে, যে মূল্য দিয়ে মালিক দাসটি ক্রয় করেছিলেন । 

১২৬. কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করলে, হত্যার বিনিময়ে হত্যা অথবা রক্তমূল্য (একশত 
উটের সমপরিমাণ মূল্য) পরিশোধ করতে হবে । অর্থাৎ তাকে বেচা-কেনা করা যায়। 


১০৪ ফিকৃহের মূলনীতি 


আর তাতেও তার জন্য ছওয়াব হবে? তিনি বললেন, তোমাদের কি 
অভিমত, যদি সে এটি হারাম স্থানে ব্যবহার করতো, তবে কি তার পাপ হতো 
না? (নিশ্চয়ই হতো)। অনুরূপভাবে যখন সে এটাকে হালাল পন্থায় ব্যবহার 
করবে, তখন তার জন্য ছওয়াব নির্ধারিত হবে ।৯* 


এ এর হুকুমের ইন্লুতের বিপরীত ইল্লুত ৫ এর মাঝে পাওয়ার কারণে ৮৯ 
(অর্থাৎ বৈধ মিলন) এর জন্য | (অবৈধ মিলন) এর বিপরীত হুকুম সাব্যস্ত 
করেছেন। €» এর জন্য রসূল দ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাওয়াব সাব্যস্ত 
করেছেন। যেহেতু এটি বৈধ মিলন। যেমনিভাবে | এর জন্য পাপ সাব্যস্ত 
করেছেন । কেননা, এটি অবৈধ মিলন। 


০)০।-আত-তা'আরুদ্ব বা পরস্পরবিরোধিতা 


০৮)৬এ। তাঁআরুদ্ব এর আভিধানিক অর্থ: একটি অন্যটির বিরোধিতা করা, একে 
অপরের বাধা সৃষ্টি করা। পারিভাষিক অর্থ: 

জগতে সে ০০ 29995 
“দু'টি দলীল এমনভাবে মুখোমুখি অবস্থান করা যে, একটি অপরটির সাথে 
বিরোধপূর্ণ হয়” । 


22) ০০)৬এ। ১৮ _ আত-তা'আরুদ্ চার প্রকার 
প্রথম প্রকার: দুটি 7৮ আম দলীলের মাঝে ০৮/৮ তাআরুদ্ব বা 
পরস্পরবিরোধিতা । এর ৪টি অবস্থা রয়েছে: 


১. উভয়টির মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হবে। এটি এভাবে হবে যে, 
প্রত্যেকটিকে এমন অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে যে, একটি অপরটির সাথে 


১২৭. ভ্হীহ মুসলিম হা/১০০৬ 


ফিকৃহের মূলনীতি ১০৫ 


সাংঘর্ষিক হবে না। এক্ষেত্রে সমন্বয় করা ওয়াজিব। এর দৃষ্টান্ত হলো রসুল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


৬ এ কা ওঠ 
নিশ্চয় তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর' (সূরা আশ-শুরা ৪২৫২)। অপর আয়াতে তিনি 
০৮৪ ০৮ 

'তুমি যাকে পছন্দ কর, তাকে সৎপথে আনতে পারবে না" (সূরা আল-কাছাছ 
২৮৫৬)। 
উভয় আয়াতের মাঝে সমন্বয় করা যায় এভাবে যে, প্রথম আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য 
হলো, হকের পথ প্রদর্শন। এটি রসূল হ্ললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য 
সাব্যস্ত বিষয় । 
দ্বিতীয় আয়াতের উদ্দেশ্য হলো আমলের তাওফীবৃ দেয়ার হিদায়াত। এটি 
আল্লাহ তা'আলার হাতে । রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা অন্য কেউ এর 
ক্ষমতা রাখেন না। 

২. যদি সমন্বয় করা সম্ভব না নয়, তাহলে কোন দলীল আগে এসেছে আর 
কোন্‌ দলীল পরে এসেছে, তার ইতিহাস জানা থাকলে পরের দলীল রহিতকারী 


সাব্যস্ত হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। প্রথমটি অনুযায়ী আমল করা 
হবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


এ ০৯ 9৪১1৮ 69০ ০৯ 
“যে ব্যক্তি ম্বতঃস্ফুর্তভাবে সকাজ করে, তা তার জন্য অধিক কল্যাণকর" (সূরা 
আল-বাকারা ২১৮৪) | 
অত্র আয়াতটি ছিয়াম পালন করা ও ছিয়াম রাখার বদলে অন্যকে খাদ্য 
খাওয়ানোর মাঝে এচ্ছিকতা প্রদান করার ফায়দা দেয়, সাথে সাথে আয়াতটির 
মাধ্যমে ছিয়াম পালনের দিক অগ্রাধিকার পাচ্ছে। কিন্তু পরের আয়াতে বলা হচ্ছে 
ইতর ৩৪৮ প 

সে ও 2৮ এ 2০৮ ০৫০১ ৪ ৮৮৫০ এ১ ৩৯ 
তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের ছিয়াম রাখবে । আর 
যে লোক অসুষ্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পুরণ 
করবে' সেরা আল-বাকারা ২১৮৫)। 


১০৬ ফিকৃহের মূলনীতি 


এ আয়াতটি মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের ছিয়াম পালন করা এবং 
মুসাফির ও রোগীদের ছিয়াম কযা করার বিধান নির্দিষ্ট হওয়ার ফায়দা দেয়। 
কিন্তু এ আয়াতটি প্রথম আয়াতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই এটি পূর্বের 
আয়াতটিকে রহিত করে। যেমনটা প্রমাণ করে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে 
বর্ণিত সালামা ইবনে আকওয়ার ভ্হীহ হাদীছ ।১৯২৮ 

৩. যদি (আগে-পরে বর্ণিত হওয়ার) ইতিহাস জানা না যায়, তাহলে 
অগ্রগণ্য দলীল অনুসারে আমল করা হবে, যদি সেখানে অগ্রাধিকার দানকারী 
লিলি নি এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 
বাণা: 


“যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, সে যেন উযু করে? ।৯৯ 

অপর হাদীছে রসূল হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো এ 
ব্যক্তি সম্পর্কে, যে তার লজ্জাঙ্বান স্পর্শ করে, তার উপর কি ওযু আবশ্যক? 
তিনি বললেন, না। এটি তো তোমারই অঙ্গ বিশেষ ।৯৩০ 

এখানে প্রথম হাদীছটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেননা, এতে অধিকতর 
সতর্কতা রয়েছে । এ হাদীছের সনদ সংখ্যা অনেক । একে দ্বহীহ আখ্যায়িতকারী 
মুহাদ্দিছের সংখ্যাও বেশি । উপরন্ত এটি ।া আছ্বল (ওযু ওয়াজিব না হওয়া) 
সম্পর্কে বিবরণ । তাই এতে অতিরিক্ত ইলম রয়েছে ।১৩১ 


৪. যদি অগ্বাধিকার দানকারী কোন বিষয় না পাওয়া যায়, তাহলে সেটিকে 
মুলতবী রাখা ওয়াজিব । আর এর বিশুদ্ধ কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। 


দ্বিতীয় প্রকার: দু'টি খাছ দলীলের মাঝে ০) তাঁআরুদ্ব হবে । এটিরও চারটি 
অবস্থা রয়েছে: 


১২৮. ভ্বহীহ বুখারী হা/৪৫০৭, দ্বহীহ মুসলিম হা/১১৪৫ । 

১২৯. ছহীহ: আবু দাউদ হা/১৮১, তিরমিযী হা/৮২ 

১৩০. আবু দাউদ হা/১৮২, তিরমিযী হা/৮৫, ইবনু মাজাহ হা/৪৮৩ 

১৩১.কোন কিছু করলে ওযু নষ্ট হবে না, এটাই ০ বা মূলনীতি । কাজেই যে হাদীছে বলা 


হচ্ছে ওযু করতে হবে না, সেটি মূলতঃ উক্ত সাধারণ মূলনীতির উপরই রয়েছে। পক্ষান্তরে যে 
হাদীছে বলা হচ্ছে ওযু করতে হবে, এটি মূলতঃ উক্ত মূলনীতি সম্পর্কে অতিরিক্ত বর্ণনা 
দিচ্ছে। কাজেই এই হাদীছে অতিরিক্ত ইলম রয়েছে, বিধায় এটি অগ্রাধিকার পাবে। 


ফিবনুহের মূলনীতি ১০৭ 


১. উভয়টির মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হলে সমন্বয় করা ওয়াজিব । এর দৃষ্টান্ত 
হলো রসূল ছ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাজ্জের বিবরণ সম্পর্কে জাবের 
(শসট)-এর হাদীছ। তিনি বলেছেন, 


এ ১০০] 29 ১৫20 ভি ৮০১ এ এ এপ এ 0 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের দ্বলাত মাতে পড়েছেন? ১৩২ 


অপর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (দ্ছ্ট)-এর হাদীছে রয়েছে, রসূল স্বল্লাল্াহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাতে যুহরের ভ্বলাত আদায় করেছেন ।৯৩৩ 


উভয়ের মাঝে সমন্বয় করা হবে এভাবে যে, তিনি যুহরের ছ্বলাত প্রথমে মক্কাতে 
পড়েন। এরপর যখন তিনি মিনাতে যান, সেখানকার ছাহাবীদের নিয়ে যুহরের 
ভ্বলাত পুনঃরায় আদায় করেন। 

২. যদি উভয়ের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব না হয়, তাহলে ইতিহাস জানা 
থাকলে দ্বিতীয়টি ৮.১ নাসিখ বা রহিতকারী সাব্যস্ত হবে। এর দৃষ্টান্ত হলো 


আল্লাহ তা'আলার বাণী : 


রি সারে ৬৪ টির রা টি শা 3১0 ৩০ ৬ ০1 ঙ! ও ঞ্ 
..১০০ ৬5 ৯৮55১০ 


হি রর হারও যাদেরকে তুমি 
মোহরানা প্রদান কর। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ 
তোমার আওতাধীন করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাতো 
বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোনকে, যারা আপনার সাথে 
হিজরত করেছে' (সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫০)। 


অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


পি এসএ 59 তা ০৩৭ এ উ ৯ এ ৬৭৮০ /35 
'এরপর তোমার জন্য কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ 


করাও হালাল নয়, যদিও তাদের রূপলাবণ্য তোমাকে মুগ্ধ করে' (সূরা আল- 
আহযাব ৩৩:৫২)। 


১৩২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২১৮ 
১৩৩. হ্বহীহ বুখারী হা/১৬৫৩, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৩০৯ 


১০৮ ফিকৃহের মূলনীতি 


এক্ষেত্রে এক মতানুসারে দ্বিতীয় আয়াতটি রহিতকারী প্রথম আয়াতকে। 


(৩) যদি 'রহিতকরণ' সম্ভব না হয়, তাহলে অশ্থাধিকারযোগ্য দলীল 
থাকে। 
এর উদাহরণ হলো মাইমুনা ঞস্ট)-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছেন ।৯৩৪ 
কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (্্ট)-এর হাদীছে রয়েছে, রসূল স্বল্লাল্াহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাইমুনাকে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন ।১০৫ 
এখানে প্রথম হাদীছটি অগ্রাধিকারযোগ্য ৷ কেননা, মাইমুনা (নট) ঘটনার সাথে 
সরাসরি জড়িত। কাজেই এসম্পর্কে তিনিই বেশি অবগত। 
উপরন্ত তার হাদীছকে আবু রাফে বর্ণিত হাদীছ শক্তিশালী করে । হাদীছটি 
হলো, আবু রাফে (তস্ট) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল হ্ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মায়মুনা (সস্ট)-কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন। আর আমি 
উভয়ের মাঝে মধ্যদ্থৃতাকারী ছিলাম ১৩৬ 


(8) যদি (কোন একটি দলীলকে) অগ্রাধিকার দান করে এমন কোন বিষয় 
না থাকে, তবে উভয় দলীল মুলতবী রাখা ওয়াজিব । 


তৃতীয় প্রকার: *৬ “আম ও ০০ খান্থু দলীলের মাঝে ০০) তা'আরুদ্ব হবে। 
এক্ষেত্রে ৮৬ খান্ধ দ্বারা "৬ আম কে ০৬ বা নির্দিষ্ট করা হবে । এর উদাহরণ 
হলো রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী: 

১৯840148578 
বৃষ্টির পানি দ্বারা যা উৎপন্ন হয়, তাতে এক দশমাংশ উশর দিতে হবে” ১৬ 
অপর হাদীছে রয়েছে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


১৩৪. ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৪১১ 

১৩৫. ভ্হীহ বুখারী হা/৫১১৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৪১০ 

১৩৬. ইবনু হিব্বান হা/১২৭২, তিরমিযী হা/৮৪১, যঈফ আলবানী । 
১৩৭. ছহীহ বুখারী/১৪৮৩। 


ফিকৃহের মূলনীতি ১০৯ 


4০৮ ৩০ দা ৩৯, 2০ 
'পাঁচ ওয়াসাকর কম ফসলে কোন উশর নেই' ।১০৮ 
এখানে দ্বিতীয় দলীল দ্বারা প্রথমটাকে ০৬ খান্থ বা নির্দিষ্ট করা হবে। কাজেই 
পাঁচ ওয়াসাকন পরিমাণ সম্পদ না হলে তাতে যাকাত ফরয হবে না। 


চতুর্থ প্রকার: এমন দুটি ১০ এর মাঝে ০১৬ তা'আরুদ্ব হবে; যার একটি 
অপরটি থেকে একদিক দিয়ে অধিকতর *৬ 'আম আবার অপর দিক দিয়ে 
অধিকতর ১০০ খান । এর তিনটি অবস্থা: 


(১) একটির *৬ আম কে অপরটি দ্বারা ৮৬ খাচ্থু করার মর্মে দলীল 
থাকলে তা দ্বারা ০০৬ খাদ্ব বা নির্দিষ্ট করা হবে। এর দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহ 
তা'আলার বাণী: 

১৪১ 5 ০) ১৮৮ ১ 938) ৫০ 3559৭ 48 
তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, 
তখন এ স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে 
রাখা' সূরা আল-বাকারা ২:২৩৪)। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

০৬ রি ৫ ০৬৭ ০3গ 

“গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যনত' (সূরা আত-ত্বীলাকু ৬৫:৪)। 
প্রথম আয়াতটি এ মহিলার সাথে ০৮- খান্ বা নির্দিষ্ট যার স্বামী মারা গিয়েছে। 
গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার দিক দিয়ে *। আবার দ্বিতীয় আয়াতটি গর্ভবতী 
মহিলার জন্য ০ বা নির্দিষ্ট, তবে স্বামী মারা যাওয়া বা না যাওয়ার দিক দিয়ে 
*৬। কিন্তু প্রথম আয়াতের ৮৬ আম কে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা ০০০ খাচ্ছু করার 
মর্মে দলীল রয়েছে। 


১৩৮ দ্বহীহ বুখারী/১৪৮৪, দ্বহীহ মুসলিম /৯৭৯। উল্লেখ্য যে, এই সম্পর্কে আলোচনা ১০৬. 
অধ্যায়ে চলে গিয়েছে। 


১১০ ফিকৃহের মূলনীতি 


দলীল হলো সুবাই'আহ আল-আসলামী নান্নী মহিলা ছাহাবীর স্বামী মারা যাওয়ার 
কয়েক রাত্র পর তিনি সন্তান প্রসব করেন । অতঃপর নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামতাকে বিবাহ করার অনুমতি দেন।১৩৯ 


সুতরাং এ ভিত্তিতে গর্ভবতী মহিলার ইদ্দতের সময়সীমা হলো, সন্তান প্রসব করা 
পর্যন্ত, চাই তার স্বামী মৃত্যুবরণ করুক অথবা বেঁচে থাক। 


(২) যদি একটি »৬ কে অপরটি দ্বারা ০০ করার মর্মে কোন দলীল না 
থাকে, তাহলে উভয়ের মাঝে অগ্রাধিকারযোগ্য দলীল অনুসারে আমল করা 
০০৮/74725 এর বাণী: 

৩ এ ৬ ০৪৯১৭ / এ। ৮৫০১ গু 
'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন দু'রাক'আত ছ্বলাত আদায় 
না করা পর্যন্ত না বসে'।১* অপর হাদীছে তিনি বলেন, 

এনা ৬০ ভিত এ ২) ০৮ ৪৬০ উপ পা এ ১৯০ এ 
“ফজরের দ্বলাতের পর কোন দ্বলাত নেই, যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয়। আছরের 
পরও কোন দ্বলাত নেই, যতক্ষণ না সূর্যাস্ত যায়” ।১৯ 
প্রথম হাদীছটি তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছ্বলাতের সাথে ০০ এবং সময়ের ক্ষেত্রে 
*৬। অপর দিকে দ্বিতীয় হাদীছটি সময়ের ক্ষেত্রে ১০০ কিন্তু ছ্বলাতের ক্ষেত্রে 
*৬ যা তাহিয়্যাতুল মসজিদের ভ্বলাত ও অন্যান্য সব ভ্বলাতকে অন্তর্ভূক্ত করে ।৯২ 


কিন্তু অগ্রগণ্য মত হলো, দ্বিতীয় হাদীছের *৬ 'আম কে প্রথম হাদীছ দ্বারা ১০০. 
খান্থ করা। সুতরাং নিষিদ্ধ সময়ের ?*৮ আম ছ্বলাত থেকে ০০৮ খান্থ করে 
তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছ্বলাত আদায় করা জায়েয হবে । 


১৩৯.দ্বহীহ বুখারী হা/৫৩১৮, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৮৫ 

১৪০.দ্বহীহ বুখারী হা/8৪৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/৭১৪ 

১৪১. ভ্বহীহ বুখারী হা/৫৮৬, ভ্ুহীহ মুসলিম হা/৮২৭ 

১৪২. প্রথম হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু'রাক'আত ছ্বলাত মসজিদে প্রবেশ 
করলেই আদায় করতে হবে, তা যে সময়েই প্রবেশ করুক না কেন। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীছ দ্বারা 
বুঝা যায়, ফজরের পর হ্বলাত আদায় নিষেধ, তা যে ছ্বলাতই হোক না কেন। 


ফিবৃহের মূলনীতি ১১১ 


আমরা এ মতটিকে অগ্রাধিকার দিলাম । কেননা, তাহিয়্যাতুল মসজিদের দ্বলাত 
ছাড়াও অন্য দ্বলাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় হাদীছের *৬৮ কে ০৬ করা প্রমাণিত 
হয়েছে। যেমন: ফরয ছ্ুলাত কযা করা, পুনগ্তরায় জামা'আত করা প্রভৃতি । 
সুতরাং এর ₹*+.৮ বা ব্যাপকতা দুর্বল বলে গণ্য 1১০৩ 


(৩) যদি (একটি *৬ কে অপরটি দ্বারা ১০৮ করার মর্মে কোন) দলীল না 
থাকে এবং একটি *৬ কে অপরটি দ্বারা ১০০- করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার 
দানকারী কোন বিষয়ও যদি না থাকে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রে কোন বিরোধ নেই 


বলে ধরা হবে, এ অবস্থায় উভয় দলীল অনুযায়ী আমল করা হবে এবং যে ক্ষেত্রে 
উভয় দলীল বিরোধপূর্ণ, এ অবস্থায় আমল করা স্থগিত রাখা হবে। 


কিন্তু সত্তাগতভাবে ০০ নম্থ (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) সমূহের মাঝে 
এধরনের ০৮১৬ তা'আরুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয় যে, তাতে সমন্বয় করা সম্ভব হবে 
না, রহিত করাও হবে না এবং একটিকে অগ্রাধিকার দেয়াও সম্ভব হবে না। 
কেননা, ০ নম (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) সমূহ মূলতঃ পরস্পর 
বিরোধপূর্ণ নয়। রসূল স্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা 
করেছেন এবং প্রচার করেছেন। তবে জ্ঞানের ক্রটির কারণে মুজতাহিদদের 
দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অনেক সময় এধরনের ০০৮ তা'আরুদ্ব অনুভূত হয়। 
আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। 


১৪৩.অর্থাৎ দ্বিতীয় হাদীছের "৬ দুর্বল। কেননা, এ হাদীছের "৬ এর দাবি অনুযায়ী যে কোন 
ছ্বলাত আদায় করা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা । কিন্তু ফজর ও আছরের পর ব্বাযা হ্বলাত আদায় করা 
যায়, দ্বিতীয় জামা'আত করা যায় । সুতরাং এর "৬ এর দাবি দুর্বল বলে গণ্য । তাই যেহেতু এর 


₹৬ টি বহাল থাকেনি, সুতরাং এর ?₹৬ কে অন্য হাদীছ দ্বারা ১০০ করারও অবকাশ রয়েছে। 
কেননা, কোন ₹৬৮ কে যখন ১০০ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে কিছু বিদ্বান বলেছেন, এ +৬ 
আর +৬ থাকে না। কিন্তু ্ুহণযোগ্য মত হলো "৬ দলীল যখন অন্য দলীলের মাধ্যমে ১০৬- 
হয়, তখন ০০০ করার পর অবশিষ্ট *৬৮ বহাল থাকবে, সমূলে বাদ হয়ে যাবে না। সুতরাং যে 


দ্বলাত কোন কারণের সাথে সংশ্শিষ্ট, সেই কারণগুলি যখনই পাওয়া যাবে, তখনই ছ্থলাত 
আদায় করা যাবে এবং এগুলি দ্বিতীয় হাদীছের ৬ কে ০০০. করে দিবে । বাকী অন্যান্য 


সাধারণ নফল দ্বিতীয় হাদীছের ₹৬ নিষেধাজ্ঞার আওতায় নিষিদ্ধ গণ্য হবে। আল্লাহই সর্বাধিক 
জ্ঞাত। 


১১২ ফিবৃহের মূলনীতি 


2/১৭ু। ৩৪ ৮)।-অগ্াধিকারের ক্ষেত্রে দলীলসমূহের মাঝে স্তর বিন্যাস 


কোন হুকুমের ব্যাপারে যখন পূর্বোক্ত দলীলসমূহ (কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও 
কিয়াস) এক সাথে আসে অথবা তাদের মধ্যে যে কোন একটি দলীল আসে এবং 
তার বিরোধী কোন দলীল না আসে, তখন সেই হুকুম সাব্যস্ত করা ওয়াজিব । 
আর যদি দলীলগুলো পরস্পরে বিরোধপূর্ণ হয়, তবে তাদের মাঝে যদি সমন্বয় 
করা সম্ভব হয়, সমন্বয় করা আবশ্যক । সমন্বয় করা সম্ভব না হলে 'রহিতকরণ' 
এর মাধ্যমে আমল করা হবে, যদি তার শর্তসমূহ পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়। 


'রহিতকরণ' সাব্যস্ত করা সম্ভব না হলে, এর কোন একটিকে অপরটির উপর 
অগ্ৰাধিকার দেয়া আবশ্যক হবে । এক্ষেত্রে- 


(১) কুরআন সুন্নাহর ১০১ (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) কে»৯৬ এর উপর 

(২) ১১৬ কে 5 এর উপর 

(৩) ৪১৮০ (বাচনিক) কে +১৬৬, (বোধগম্যতা) এর উপর 

(8) ৬৬০ (হ্যাঁবাচক) কে &১ (না-বাচক) এর উপর 

(৫) এ. সম্পর্কে বর্ণনা দানকারী যা |. এর উপর বহাল রয়েছে- তার 
উপর 

(৬) সংরক্ষিত *৬ কে (যে *৬ কে কোনভাবেই ১০০ করা হয়নি) 


অসংরক্ষিত *৬ (যে ৮৬ কে অন্য কোনভাবে ০৮ করা হয়েছে) এর 
উপর 


(৭) যার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার বৈশিষ্ট্য বেশি রয়েছে, তাকে কম বৈশিষ্ট্য 
সম্পন্নের উপর 


(৮)ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বর্ণনাকে যিনি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট নন, 
তার বর্ণনার উপর অগ্ৰাধিকার দেয়া হবে 


(৯)ব্য়াসের মধ্যে এ ০০৬ কে ৬ ০০৬ এর উপর 


(১০)ইজমার মধ্যে ০) ইজমাকে ৮ ইজমার উপর অগ্রাধিকার দেয়া 
হবে। 


ফিকৃহের মূলনীতি ১১৩ 


৮5 এএএ-মুফতী ও ফাতাওয়া প্রার্থী প্রসঙ্গে 


এ। (ফাতাওয়া দানকারী): মুফতি হলেন শরী'আতের কোন হুকুম সম্পর্কে 
সংবাদ দানকারী । 


৪ (ফোতাওয়া প্রার্থী): শরী'আতের কোন হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী 
ব্যক্তিকে $৯.&। (ফাতাওয়া প্রার্থী) বলে। 


%। ৬১৬ _ ফাতাওয়ার শর্তাবলী 


ফাতাওয়া প্রদান জায়েয হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে । তন্মধ্যে অন্যতম হলো- 


(১) মুফতীকে শারঈ হুকুমটি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত থাকতে হবে 
অথবা অগ্থাধিকারযোগ্য প্রবল ধারণা থাকতে হবে । অন্যথায় তার জন্য আবশ্যক 
হলো ফাতাওয়া প্রদান স্থগিত রাখা । 


(২) প্রশ্নটি নিয়ে পরিপূর্ণভাবে চিন্তা করে দেখা, যাতে করে তিনি এ 
ব্যাপারে শারঈ হুকুম বলতে সমর্থ হন। কেননা, কোন কিছু সম্পর্কে হুকুম দেয়া 
বিষয়টি ভালোভাবে বুঝার অংশ বিশেষ । 


ফাতাওয়া প্রার্থীর কথার অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে, তাকে জিজ্ঞেস করে নিবেন। 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ব্যাখ্যা জেনে নিবেন অথবা বিস্তারিত জবাব দিবেন। 
যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এ ব্যক্তি সম্পর্কে, যিনি কন্যা, ভাই ও আপন 
চাচা রেখে মারা গেছেন । এক্ষেত্রে মুফতী জিজ্ঞেস করে নিবেন ভাই সম্পর্কে যে, 
ভাই বৈপিত্রীয় কি না? অথবা বিস্তারিত জবাব দিবেন । তা এভাবে যে, ভাই যদি 
বৈপিত্রীয় হয়, তাহলে উত্তরাধিকার সম্পদে তার কোন অংশ নেই। কন্যার 
নির্ধারিত অংশ (সম্পদের অর্ধাংশ) দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ চাচার জন্য হবে। 
আর ভাই যদি বৈপিত্রীয় না হয় (বরং বৈমাত্রেয় বা সহদর হয়) তাহলে কন্যার 
নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর বাকী সম্পদ ভাই পাবে এবং চাচা কোন অংশ পাবে 
না। 


(৩) মুফতীকে শান্ত থাকতে হবে, যাতে মাসআলাটি অনুধাবন করে শারঈ 
দলীলের সাথে সমন্বয় করতে পারেন। তাই রাগ, দুশ্চিন্তা, বিরক্তি প্রভৃতি কারণে 
চিন্তাগত অস্থির অবস্থায় ফাতওয়া প্রদান করবেন না। ফাতাওয়া প্রদান করা 
ওয়াজিব হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তন্ধ্যে অন্যতম হলো- 


১১৪ ফিকৃহের মূলনীতি 


(ক) জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বাস্তবতা থাকা । তাই যদি জিজ্ঞাসিত বিষয়টির 
বাস্তবতা না থাকে, তাহলে প্রয়োজন না থাকার কারণে ফাতাওয়া প্রদান করা 
ওয়াজিব হবে না। তবে যদি প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য শিক্ষা লাভ করা হয়, তাহলে 
ফাতাওয়া প্রদান করা ওয়াজিব হবে। কেননা, জ্ঞান গোপন করা জায়েয নেই। 
বরং সর্বাবস্থায় যখনই প্রশ্ন করা হবে, তখনই উত্তর প্রদান করবেন । 


(খ) প্রশ্নকারীর এরকম অবস্থা না জানা যে, তার উদ্দেশ্য হলো, একগুয়েমী 
করা অথবা সুযোগ সন্ধান করা অথবা আলেমদের মতামতকে পরস্পরের বিপক্ষে 
পেশ করা প্রভৃতি অসৎ উদ্দেশ্য। যদি প্রশ্নকারীর অবস্থা এরূপ জানা যায়, 
তাহলে ফাতাওয়া প্রদান করা ওয়াজিব হবে না। 


(গ) ফাতাওয়া প্রদানের ফলে তুলনামূলক বেশি ক্ষতিকর জিনিস সাব্যত্ত 
হবে না। যদি এধরনের অবস্থা হয়, তাহলে ফাতাওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকা 
আবশ্যক, যাতে অল্প ক্ষতিকর জিনিসের মাধ্যমে অধিক ক্ষতিকর জিনিস 
প্রতিহত হয়। 


১1৭ ৬৬০ 674 _ ফাতাওয়া প্রার্থীর জন্য যা আবশ্যক 
ফাতাওয়া প্রার্থীর জন্য বেশ কিছু জিনিস আবশ্যক । যথা: 


প্রথম: ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করার দ্বারা তার উদ্দেশ্য হবে হকৃ জানা ও তদনুযায়ী 
আমল করা । সুযোগ সন্ধানী ও মুফতীকে প্রশ্নবিদ্ধ করা প্রভৃতি অসৎ উদ্দেশ্যে 
নয়। 


দ্বিতীয়: যিনি সংশিষ্ট বিষয় জানেন এমন ব্যক্তির কাছ থেকেই কেবল ফাতাওয়া 
গ্রহণ করতে হবে অথবা যার ব্যাপারে প্রবল ধারণা আছে যে, তিনি জ্ঞানগত 
দিক থেকে ও আল্লাহভীরুতার ক্ষেত্রে তুলনামূলক নির্ভরযোগ্য মুফতী, ফাতাওয়া 
প্রদানের যোগ্য, তাহলে তার নিকট থেকেই ফাতাওয়া গ্রহণ করা উচিত হবে। 
কেউ কেউ এভাবে বেছে নেয়াকে আবশ্যক বলেছেন। 


তৃতীয়: তিনি প্রশ্নকারীর অবস্থা বাস্তবতার আলোকে সূক্মভাবে বিবরণ দিবেন। 
যেমন: প্রশ্নকারী এভাবে বলবে যে, আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি। আমরা সাথে অল্প 
কিছু পানি বহন করে নিয়ে যাই, তা দিয়ে ওযু করলে আমরা পিপাসিত হই। 
এমতাবস্থায় আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযু করতে পারবো? 


চতুর্থ: মুফতী জবাবে যা বলবেন, প্রশ্নকারী তা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। 
এমনকি জবাব পরিপূর্ণভাবে না বুঝে চলে যাবেন না। 


ফিবৃহের মূলনীতি ১১৫ 


১৫৮১।-ইজতিহাদ 


১৫1 এর সংজ্ঞা: ১৬1 এর আভিধানিক অর্থ: কষ্টকর কোন কিছু পাওয়ার জন্য 
চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা । পারিভাষিক অর্থ; 
৮৮ তে ১১) ঠা ৩০ 


'শারঈী কোন হুকুম জানার জন্য চেষ্টা নিয়োজিত করাকে ইজতিহাদ বলে। যিনি 
এ ধরনের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন, তাকে মুজতাহিদ বলে ।১% 


১৬স১। ৬৪১ _ ইজতিহাদ করার শর্তাবলী 
ইজতিহাদ করার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে:১৫ 


১৪৪. মাস'আলা উদঘাটন পদ্ধতির ভিত্তিতে শারঈ আমলীয় কোন হুকুম জানার জন্য ফকীহ- 
মুজতাহিদের চেষ্টা সাধনায় নিয়োজিত থাকাই হলো ইজতেহাদ। এখানে চেষ্টা-সাধনায় 
নিয়োজিত থাকার অর্থ হলো শারঈ হুকুম জানার জন্য সাধ্যানুসারে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছা। 
বেশি বেশি অন্বেষণের মাধ্যমে ব্যক্তির মাঝে দৃঢ় উপলদ্ধি সৃষ্টি হয়। অবশ্য যিনি শারঈ হুকুম 
অনুসন্ধান করবেন তার ফকীহ হওয়া আবশ্যক । কেননা, ফকীহ ব্যতিরেকে অন্য কেউ শারঈ 
হুকুম কেন্দ্রীক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারে না। ফ্বীহ ব্যতীত কোন ব্যক্তির চেষ্টা ইজতেহাদ 
হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাকে মুজতাহিদ বলা যাবে না। যেমন: কেউ যদি চিকিৎসা বিদ্যা 
অর্জন না করেই কোন নির্দিষ্ট রোগীর আভ্যন্তরীণ রোগ বুঝার সবেচ্চি চেষ্টা করে এবং 
প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা দিতে চায় তাহলে তার পক্ষে এটা ঠিক হবে না। 

১৪৫. উদ্ুলবিদগণ মুজতাহিদ হওয়ার ক্ষেত্রে কতিপয় শর্তারোপ করেছেন। এঁ শর্তসমূহ পূর্ণ 
হলেই মুজতাহিদের অন্তর্ভূক্ত হবে । নিম্নে সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো: 

প্রথম: কিতাবের ভাষা জানতে হবে এবং একক, যৌগিক ও নির্দিষ্ট শাব্দিক অর্থগত জ্ঞান 
ব্যাকরণগত নিয়ম-পদ্ধতি জেনে নেয়ার মাধ্যমে আরবী ভাষা উত্তমরূপে চর্চা করতে হবে । 
দ্বিতীয়: সুনাহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। তথা সরাসরি হাদীছের মতন বুঝতে হবে এবং 
আমাদের নিকট হাদীছ পৌঁছার সনদ সম্পর্কিত পদ্ধতি বুঝতে হবে । ইলমুল জারাহ ও তাঁদীল 
জেনে বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্স্ভ ইমামগণের ন্যায়পরায়ণতা 
যথোপযুক্ত বলে বিবেচিত । যেমন: ইমাম আহমাদ (তস্*) ইমাম বুখারী (৪স্ট) ইমাম মুসলিম 
(স্পট) এবং সুনানে কুবরার অন্যান্য ইমাম। 

পদ্ধতি এবং যে নছে বাহ্যিকভাবে ছন্ব আছে তা নিরসনে অগ্রগণ্য পদ্ধতি জেনে উদ্ুলে ফিকৃহ 
সম্পর্কে পূর্ণঙ্গি জ্ঞান থাকতে হবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদী মুজতাহিদকে জানতে 


১১৬ ফিকৃহের মূলনীতি 


(১) ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শারঈ জ্ঞান থানা । যেমন: বিধি-বিধান 
সম্বলিত আয়াত ও হাদীছসমূহ জানা । 


(২) হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান থাকা। যেমন: সনদ, 
রিজাল প্রভৃতি সম্পর্কে জানা । 


(৩) নাসেখ, মানসুখ ও ইজমা সংঘটিত হওয়ার স্থান সম্পর্কে জানা, যাতে 
করে ইজমা বিরোধী অথবা মানসুখ দলীল অনুযায়ী কোন হুকুম না দেন। 


(8) যেসব দলীলের মাধ্যমে হুকুম ভিন্ন হয়ে যায়, তা জানা । যেমন: ১০৩. 


করা । শর্তযুক্ত করা প্রভৃতি, যাতে করে এসবের দাবী বিরোধী কোন হুকুম না 
দেন। 


(৫) অভিধান ও উসুলে ফিকৃহের মধ্যে যেগুলি শব্দের মর্মীর্থের সাথে 
সংশ্লিষ্ট তা জানা থাকা । যেমন: ৩5 ০০ শি ০31 ০০৮৮ ০৬ প্রভৃতি, 
যাতে এগুলোর মর্মীর্ঘের দাবী অনুসারে হুকুম দিতে পারেন । 

(৬) দলীল থেকে বিধি-বিধান বের করার যোগ্যতা থাকা । 


ইজতিহাদ কখনও খপ্তিত হয়। তাই ইজতিহাদ ইলমের যে কোন একটি অধ্যায় 
কিংবা যে কোন একটি মাসআলায় হতে পারে ।১৪৬ 


হবে । আর উচ্ুলের কিতাব সম্পর্কে স্পষ্ট দক্ষতা থাকতে হবে । যদি কোন আলিমের মাঝে এ 
শর্তসমূহের পূর্ণতা দেখা যায় এবং আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে কিতাব-সুন্নাহের নছ সম্পর্কে 
সঠিক বুঝ দান করেন, এ মুজতাহিদ আল্লাহর তা'আলার সাহায্য কামনা করেন, বেশি বেশি 
আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাকে ইজতেহাদের জ্ঞানার্জনের তাওফীব দিবেন। আমরা একটা ভুল 
কথা শুনে থাকি তাহলো কেউ বলেন, ইজতেহাদের দরজা বন্ধ । আসলে কথাটি ঠিক নয় বরং 
ইজতেহাদের দরজা খোলা । তবে হ্যাঁ, ইজতেহাদের দরজা খোলা থাকার সীমারেখা আছে। 
যেমন: আমরা এমন কিছু অজ্ঞ যুবকদের মাঝে ভুল দেখতে পাই যারা প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন 
ব্যতিরেকেই নিজেকে আশঙ্কাযুক্ত ক্ষেত্রে জড়িত করে। আল্লাহ তা'আলার নিকট সকলের জন্য 
হেদায়াত কামনা করছি। আল্লাহ তাঁআলাই অধিক অবগত। নাবী (রঃ) তার পরিবার বর্গ ও 
ছাহাবীগণের উপর শান্তি বর্ধিত হোক । তাওদ্বীহুল আহকাম 

১৪৬. যদি কোন ব্যক্তির শরী'আতের সামগ্রিক জ্ঞান না থাকে, কিন্তু কোন একটি মাসআলায় 
তার ভালো দখল থাকে, মাসআলা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দলীল-প্রমাণাদি তার কাছে থাকে তবে সে 
ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে ইজতিহাদ করার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। 


ফিবৃহের মূলনীতি ১১৭ 


১২৫1 ১৬ ৮ _ মুজতাহিদের জন্য যা আবশ্যক 


নিয়োজিত করা 1১ তার কাছে যা সত্যরূপে প্রতীয়মান হবে, তদনুযায়ী তিনি 


১৪৭. ফিবৃহী মাসআলায় মতানৈক্য অথবা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আমাদের করণীয় । কারণ ফিবৃহী 
বিষয়ে মতানৈক্য বর্তমানেও চালু আছে, এটা কি নিকৃষ্ট হিসাবে গণ্য? জবাব হলো, মতভেদ 
দু'প্রকার: 


প্রথমত: দীনি বিষয়ে মতভেদ । যেমন ইবাদত ও আকুীদায় মতানৈক্য । এধরণের মতানৈক্য 
নিকৃষ্ট ও হারাম । কেননা দীনে (ইবাদত ও আকীীদায়) ইজতিহাদ করার কোন অবকাশ নেই, 
রায় বা সিদ্ধান্ত দেয়ারও কোন সুযোগ নেই। বরং দীন ও আকীদা পরিপূর্ণ । এ বিষয়ে 
ইজতিহাদ (গবেষণা) করার কোন বিধান নেই । 


আল্লাহ তাআলা দীন ও আকীদা হিসাবে যা কিছু আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন, রায় ও 
ইজতিহাদ ছাড়াই তা আঁকড়ে ধরা আমাদের উপর ওয়াজীব-আবশ্যক। আর ইবাদতও 
পরিপূর্ণ । যে বিষয়ে দলীল রয়েছে তা আমাদেরকে জানতে হবে । আর যে বিষয়ে দলীল পাওয়া 
যায় না তা বিদ'আত বলে গণ্য, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য । যেমন হাদীছে বর্ণিত আছে, 


১) 5৫১ 4০ এপ ০12৯ ০০ ও ০৩ ০ 


যে আমাদের দীনে এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করলো যা দীন নয় তা প্রত্যাখ্যাত। দ্হীহ 
মুসলিম হা/১৭১৮। অন্য হাদীছে এসেছে, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


তোমরা নতুন কিছু আবিষ্কার করা হতে বিরত থাক । কেননা প্রত্যেক নতুনত্ব বিদ'আত । আর 
প্রত্যেক বিদ'আতই ভুষ্টতা। প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামের কারণ । ভ্বহীহ: সুনানে নাসাঈ 
হা/১৫৭৭ 


সাধারণভাবে আবীদা, ইবাদত ও দীনি বিষয়ে কখনো মতানৈক্যের কোন সুযোগ নেই। 
একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান ও সালাফদের পদ্ধতিই অনুসরণীয় । 


দ্বিতীয়: রায় (সিদ্ধান্ত) এর ক্ষেত্রে মতানৈক্য করার সুযোগ আছে অথবা ফিকৃহী মাসআলায় 
ইজতিহাদী ব্যাখ্যার বিষয়ে ও দলীলের ভিত্তিতে বিধান উদ্ঘাটন করার ক্ষেত্রে মতানৈক্য করার 
সুযোগ আছে। কেননা মানুষকে বুঝানোর ক্ষেত্রে বিধান উদঘাটনে ভিন্নতা আসতে পারে। 


আর ইজমার মাসআলাসমূহ সীমাবদ্ধ, তাতে মতানৈক্য বৈধ নয়। যে সব ইজতিহাদী 
মাসআলায় ইজমা হয়নি, সে বিষয়ে ইজতিহাদ করার সুযোগ আছে। প্রত্যেক বিদ্বানকে আল্লাহ 
তা'আলা উপযোগী জ্ঞান ও বুঝ দান করেন, যাতে তারা দলীল উদ্ঘাটন করতে পারে। 
এক্ষেত্রে ইজতিহাদ শরী'আত সম্মত। 


নাবী ভল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে যে ইজতিহাদ হতো তা ছিল কল্যাণকর । এসব 
ইজতিহাদী বিষয়ে মতানৈক্য হয়। তবে দীন ও আকীদাগত বিষয়ে কোন মতভেদ নেই । আর 
ফিকৃহী মাসআলায় মতানৈক্য ঘটেই থাকে । নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে 


১১৮ ফিকৃহের মূলনীতি 


হুকুম দিবেন। এতে যদি তিনি সঠিকতায় পৌঁছেন, তাহলে তার জন্য দুটি 
ছওয়াব রয়েছে। একটি ছওয়াব চেষ্টা করার কারণে, আরেকটি ছ্বওয়াব হকৃ 
পাওয়ার কারণে । কেননা, হৰ্‌ প্রাপ্তির মাঝে রয়েছে হব্কে প্রকাশ করা ও 
তদনুযায়ী আমল করা । আর যদি তিনি ভুল করেন, তবুও তার জন্য একটি 
ছওয়াব রয়েছে এবং ভুলটি ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হবে। রসূল ছল্লাল্লাহু 
বি 


% 


রা 
সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য দুট দ্বওয়াব রয়েছে। আর ইজতিহাদ করার 
পরও ভুল করলে তার জন্য একটি ছওয়াব রয়েছে" ।১৪৮ 


যদি তার নিকট সত্য স্পষ্ট না হয়, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হলো এ ব্যাপারে 


ইজতিহাদ স্থগিত রাখা । এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অন্যের তাকুলীদ করাও তার জন্য 
বিধেয় হবে। 


১৪০।-তাকৃূলীদ (অন্ধ অনুসরণ)১ 


ছাহাবীরা ইজতিহাদ করতেন আর তাতে মতানৈক্য হতো । (শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ-ড. 
দ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান) 

১৪৮. দ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৫২, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৬ 

১৪৯. জাহিলী সমস্যার মধ্যে একটি হলো: [4491] অন্ধ অনুসরণ করা। তা জাহিলদের 


পরস্পরের মাঝে কতিপয়ের অনুকরণ করা বুঝায়। যদিও অনুসৃত ব্যক্তিরা আদর্শবান নয়। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


রি 6০৭ ঞ্ রি এটা ১০ €! । ০৮৮. 03 রা ৯৩ ০ ম$ ও ৬ : ০ ৩০ ৬ ১/) 
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আর এভাবেই তোমাদের পূর্বে যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই 
সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলেছে, নিশ্চয় আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক 
মতাদর্শের ওপর পেয়েছি তাই আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি (সুরা আয যুখরুফ 
৪৩:২৩) । আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


ফিকৃহের মূলনীতি ১১৯ 


১৪1 এর সংজ্ঞা: ১4। এর আভিধানিক অর্থ- ঘাড়ে কোন কিছু বেষ্টন করে 
দেয়া । যেমন: মালা । পরিভাষায়: 
৯৮১০০ 

'যার কথা শরী'আতে হুজ্জাত বা দলীল নয়, তাকে অনুসরণ করাকে তাকুলীদ 
বলে'। 

আমাদের বক্তব্য: »৮ 439 ০** ০ (যার কথা শরী'আতে হুজ্জত বা দলীল নয়) 
কথাটির অন্তর্ভুক্ত হবে না, যখন রসূল দ্বব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইজমা ও 
ছাহাবীদের অনুসরণ করা হবে। কারণ রসূল হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, 
ইজমা ও ছাহাবীদের অনুসরণ করা দলীল হিসাবে গণ্য। তাদের অনুসরণকে 
তাকৃলীদ হিসাবে ধরা হবে না। কেননা, তাদের অনুসরণ করা বলতে দলীলের 


অনুসরণ করাই বুঝায়। তবে কোন কোন সময় রূপকভাবে এবং ব্যাপকতার দিক 
বিবেচনা করে তাদের অনুসরণকেও তাকুলীদ হিসাবে ধরা হয়। 


[1:১৮] (এ ঞঞ্দ রী 9) 
নিশ্চয় আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক মতাদর্শের ওপর পেয়েছি (সূরা যুখরুফ 
৪৩:২৩)। 
অর্থাৎ জাহিলরা তাদের পূর্ব পুরুষদের আদর্শ ও দীনের অনুসারী । তারা রসূলগণের সঙ্গে 
প্রয়োজনীয় কথা বলে। তাদের ধারণা এটা রসুলগণের আনুগত্য থেকে তাদেরকে বিরত 
রাখবে । এটা [৬৯৮৪ 42441] আত-তাবৃলিদুল'আমা বা অন্ধ অনুসরণ এবং [7১৬। ১৯] 
উমুরুল জাহিলীয়া বা জাহিলী কর্ম। ভালকাজের অনুকরণ করার নাম 15419 ।] ইত্তেবা ও 


ইবুতেদা তথা অনুসরণ ও অনুকরণ । আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে 
বলেন, 


1:০৮] 5 ৬4৬ 4৮ ১৪ ১৩৬ উন ১০০ ৮৯৮! ৬ পর ০০৪9) 


আর আমি অনুসরণ করেছি আমার পিতুপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম। আল্লাহর 
সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের জন্য সঙ্গত নয় (সূরা ইউসূফ ১২:৩৮)। আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেন, 


[৭:1২] (০০ ৯২০ মি ১৭, ৩১, ৩০ ৩954 ১850) 


মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে 
সুন্দরভাবে (সূরা আত তাওবা ৯:১০০)। (শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ-ড. ছ্বলিহ ইবনে 
ফাওযান) 


১২০ ফিবৃহের মূলনীতি 


১ ৫৮1 _ তাবৃলীদ করার ক্ষেত্রসমূহ 
দু'ক্ষেত্রে তাকলীদ করা হয়- 
প্রথম: মুকালিদ (অন্ধ অনুসরণকারী) একেবারেই সাধারণ মানুষ, যিনি নিজে 


নিজে শারঈ হুকুম জানতে পারেন না। সুতরাং তার জন্য আবশ্যক হলো 
তাকৃলীদ করা । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

3৮4০ সু ল] 0320150905৬ 
'যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও (সূরা আন-নাহল 
১৬:৪৩) । 
এ ব্যাপারে তিনি ইলম ও আল্লাহভীরুতার দিক দিয়ে যাকে শ্রেষ্ঠ পাবেন, তার 
অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে যদি দু'জন ব্যক্তি সমপর্যায়ের হন, তাহলে তাদের 
যে কারো অনুসরণ করার মাঝে তার স্বাধীনতা থাকবে। 
দ্বিতীয়: মুজতাহিদের নিকট এমন কিছু ঘটবে, তাৎক্ষণিকভাবে যার সমাধান 
করতে হবে, যখন তার চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ থাকে না, এমতাবন্থায় 
অন্যের তাকলীদ করা বিধেয় হবে । 
তাকৃলীদ জায়েয হওয়ার জন্য কেউ কেউ এটাও শর্ত করেছেন যে, বিষয়টি 
দীনের এমন মৌলিক বিষয়ে হবে না, যাতে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব । কেননা, 


আব্বীদাগত বিষয়সমূহের ব্যাপারে ব্যক্তিকে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে হয় অথচ তাকৃলীদ 
শুধুমাত্র প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হয় । তবে অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত হলো, এটা 
শর্ত নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ব্যাপকভাবে বলেছেন, 


৩৯০ এ লর্ড 91 ০0 48178 
'যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও' (সুরা আন-নাহল 
১৬:৪৩)। 


আয়াতটি রিসালাতকে সাব্যস্ত করার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে অথচ রিসালাত 
দীনের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু সাধারণ মানুষ দলীলের মাধ্যমে হব 
জানতে সক্ষম হয় না। তাই যখন নিজে নিজে হবকৃ জানা অসম্ভব হবে, তখন 
তাকলীদ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। আল্লাহ তা'আলার বাণী: 


সন ৩ 401954ও 


ফিবৃহের মূলনীতি ১২১ 


“তোমরা তোমাদের সাধ্য অনুসারে আল্লাহকে ভয় করো' (সূরা আত-ত্বাগাবুন 
৬৪:১৬9। 


১৪৪এ। €1%_ তাবৃলীদের প্রকারভেদ 
তাকৃলীদ (অন্ধ অনুসরণ) দু'প্রকার: 
১. এ (ব্যাপক তাৰৃলীদ) 
২. ০০৬ (নির্দিষ্ট তাবুলীদ) 


(ক) ?৬। (ব্যাপক তাকৃলীদ): তাকৃলীদে “আম বা ব্যাপক তাকৃলীদ হলো, 
নির্দিষ্ট একটি মাযহাবকে আঁকড়ে ধরা, দীনের সব বিষয়ে মুকাল্িদ উক্ত 
মাযহাবের রুখছাত (েমনীয়-সাধারণ) ও আযীমাত (শরী'আতের আবশ্যিক) 
গুলো গ্রহণ করে ।১০ 


এ তাকৃলীদের ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। পরবর্তী লোকদের দ্বারা 
ইজতিহাদ করা সম্ভবপর না হবার কারণে কেউ কেউ এটাকে ওয়াজিব 
বলেছেন ।১৫১ 


আবার কতিপয় বিদ্বান এটাকে হারাম বলেছেন-যেহেতু এতে রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্যের অনুসরণের ক্ষেত্রে শর্তহীন বাধ্য-বাধকতা 
রয়েছে। 


শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া ৫০) বলেছেন, 


5৯5 নেও ০১ ০5 ও ৮.১ 4৪৬ এ ৬৮৪ ৬ 0৮ ৮৪৬ শ585 558] ও ০1” 
তাক ৩ আও 21983 6 ৪১৩ 


১৫০. রুখছাত হলো ছাড়মুলক ফাতাওয়া । যেমন: হানাফী মাযহাব মতে, উটের গোশত খেলে 
ওযু করা লাগে না। আযিমাত হলো অবশ্য পালনীয় বিষয় । যেমন: হাম্বলী মাযহাব মতে , উটের 
গোশত খেলে ওযু ভেঙ্গে যায়। পরে ছ্বলাত আদায় করতে চাইলে নতুন করে ওযু করা আবশ্যক 
হয়। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি তার অনুসরণীয় মাযহাবের সব রুখছাত ও আযীমাত গ্রহণ করে । 

১৫১. এটা খুবই বাজে মত। কেননা, কুরআন-হাদীছের নছ বহাল থাকার পরেও, পরবর্তী 
সঠিক কথা নয়। 


১২২ ফিবৃহের মূলনীতি 


'আল্লাহ তা'আলার নাবী হ্বত্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া কারো আদেশ ও 
নিষেধের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা আবশ্যকতার মতটি ইজমা বিরোধী । এটি 
জায়েয হওয়ার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে ।১৫২ 


তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবকে আকড়ে ধরে, 
অতঃপর উক্ত মাযহাবের বিপরীত কোন আমল করে, কোন কারণ ছাড়াই অন্য 
কোন আলিমের ফাতাওয়ার কারণে এ মাযহাবের অনুসরণ করেছে এমন নয়, 
মাযহাবের বিপরীত আমলের দাবি রাখে এমন কোন দলীলও তার কাছে নেই 
অথবা তার কর্মের বৈধতা দাবি করে এমন কোন শারঈ ওযরও নেই, তবে সে 
ব্যক্তি শারঈ কোন ওযর ছাড়াই হারাম সম্পাদনকারী ও তার প্রবৃত্তির পূজারী 
হিসাবে বিবেচিত হবে । এটি অবশ্যই গহিত কর্ম । 


কিন্তু যখন তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় এমন বিষয়, যা এক মতের উপর আরেক 
মতকে অগ্রাধিকার দেয়াকে অবধারিত করে, এটি হতে পারে বিস্তারিত দলীল 
প্রমাণের মাধ্যমে, যদি সে উক্ত দলীল-প্রমাণ জানতে ও বুঝতে পারে অথবা 
দু'জনের মধ্যে একজনকে উক্ত মাসআলার বিষয়ে অধিক জ্ঞাত মনে করে এবং 
সে ব্যক্তি তার বক্তব্যের ব্যাপারে আল্লাহকে অধিক ভয় করে, এমতাবস্থায় সে 
যদি এক অভিমত থেকে অন্য অভিমতের দিকে ফিরে যায়, তবে এটি জায়েয । 
বরং ওয়াজিব। এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল সুস্পষ্ট বক্তব্য 
দিয়েছেন ।১৩ 


২. ০০৪৮ খাছ (নির্দিষ্ট তাবৃলীদ): নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির 
অভিমত গ্রহণ করাকে তাকৃলীদে ৮০৮ খান্থ বলে। যখন কোন ব্যক্তি 
ইজতিহাদের মাধ্যমে হবু জানতে অপারগ হবে, তখন এটি জায়েয । চাই সে 


ইজতিহাদ করতে প্রকৃত অর্থেই অপারগ হোক অথবা খুব কষ্ট করে ইজতিহাদ 
করতে সক্ষম হোক। 


১৫২. ফাতাওয়া আল কুবরা ৪/৬২৫ 

১৫৩.শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া সপ) এর বক্তব্য অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। এজন্য বলা হয় 
যে, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া (৪৯) এর কথায় সব সময় নূর থাকে । যদি মুকালিদ 
ভাইয়েরা এমন ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করতো, তবে মুসলিম উম্মাহ মাযহাবী গোঁড়ামী ও 
অনেক অনেক বিবাদ-বিতর্ক থেকে রক্ষা পেতো । আল্লাহ তা'আলার কাছেই তাওফীক চাচ্ছি। 


ফিবৃহের মূলনীতি ১২৩ 
এ। এ$১ _ মুকালিদের (অন্ধ অনুসরণকারীদের) ফাতাওয়া 


আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
(৩১০০ ও ৪] ১৭9০9) 

'যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও" (সূরা নাহল ১৬:৪৩)। 
এখানে ১2 ১ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ৯ (৯1 আহলুল “ইলম বা বিদ্বানগণ। 
আর মুকালিদ ৮। 4১ আহলুল “ইলম বা বিদ্বানগণের অন্তর্ভূক্ত নন। বরং সে 
নিজেই অন্যের অনুগামী । আবু উমার ইবনে আব্দুল বার ও অন্যান্য বিদ্বান 
বলেছেন, 

4১৫ 3৮1 ১৯ ৮৬ 59 ৮৩ এ ০০ 1১9১০০ শট এ 51৬৬ শখ হী 
'সমত্ত মানুষ একমত যে, মুকাল্িদ ৮ 4 দের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর ৮ হলো 
দলীলসহ হকৃ জানা? । 
ইবনুল কাইয়িম (€তস্ট) তেমনই বলেছেন, যেমনটা আবু আমর বলেছেন, নিশ্চয় 
বিষয়টি মূলতঃ তেমনই । কেননা, বিদ্বানগণের মাঝে এ ব্যাপারে কারো কোন 
দ্বিমত নেই যে, ইলম হলো দলীল থেকে অর্জিত জ্ঞান। পক্ষান্তরে দলীল ছাড়া 


জ্ঞান হলো তাকৃলীদ। তারপর ইবনুল কাইয়িম (৮) তাকৃলীদের মাধ্যমে 
ফাতাওয়া দেয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তিনটি অভিমত বর্ণনা করেছেন । 


প্রথম: তাবুলীদের মাধ্যমে ফাতাওয়া দেয়া জায়েয নেই। কেননা, তাকলীদ 
কোন ইলম নয়। আর ইলম ছাড়া ফাতাওয়া দেয়া হারাম। এটিই হলো 
অধিকাংশ হাম্বলী অনুসারী ও অধিকাংশ শাফিঈদের অভিমত । 


দ্বিতীয়: এটি নিজের সাথে সংশ্শিষ্ট বিষয়ে জায়েয । আর যে বিষয়ে সে 
নিজেই অন্যকে ফাতাওয়া দেয়, সে বিষয়ে তার জন্য অন্যের তাকৃলীদ করা 
জায়েয নেই। 

তৃতীয়: প্রয়োজন সাপেক্ষে এবং মুজতাহিদ আলিমের অনুপস্থিতির কারণে 
তা জায়েয। এটিই হলো অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত এবং এর উপর বিদ্বানদের 
আমল রয়েছে ।৮,এখানে তার কথা সমাপ্ত হলো । 


১৫৪. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৭। 


১২৪ ফিবৃহের মূলনীতি 

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা যা লিখতে চেয়েছিলাম, তা এর মাধ্যমেই 
পরিসমাপ্তি ঘটছে। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন 
আমাদের কথা ও কাজে 'সঠিকতা* ঢেলে দেন, আমাদের কর্মগ্তলোকে সফলতার 
মুকুট পরিয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি দানশীল, মহানুভব। আল্লাহ তা'আলা রহমত ও 
শান্তির ধারা বর্ষণ করুন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- 
এর প্রতি ও তার পরিবার-পরিজনের প্রতি । 


৮২1)৮-গন্থপঞ্ভী 


১. আল কামূসুল মুহীত (41 55801): ফীরোযাবাদী 


২. আল কাওকাবুল মুনীর শারহু মুখতাসারিত তাহরীর (7501 ₹%। 
০ ০৪৪ ৯): ইবনুন নাজ্জার 

৩. মিনহাজুল উসুল (+৮এ। (৬৫০) ও তার ব্যাখ্যা: মতন বা মূলভাষ্য 
ইমাম বাইযাবী (৮০৯), কিন্তু এর ব্যাখ্যাকারী অজ্ঞাত। 

৪. শারহু জামউল জাওয়ামি' ওয়া হাশিয়াতুহু ( ০1৮1 ৬ ০৪ 
4১৮৮৪): ব্যাখ্যা জালালুদ্দীন মাহাল্লী, টিকাকার বান্নানী । 

৫. রওযাতুন নাষের ওয়া শারহুহা (4৮১8 ১৮১ »৪)): মূল কিতাব 
ইবনে কুদামা €ত৮৯)-এর, ব্যাখ্যাকার আব্দুল কাদের বাদরান 


৬. হুসূলুল মা'মুল মিন শারহিল উসুল (4$০৭। ৮৮ ০০ ০৯| ০৯): 
মুহাম্মাদ সিদ্দীক 


ফিকৃহের মূলনীতি ১২৫ 
৭. আল মাদখাল ইলা মাযহাবে আহমাদ ইবনে হাম্বাল (এ! (৭৬ 
০০ ৩৫ এ শ৯০): আব্দুল কাদির ইবনে বাদরান 
৮. ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হাক মিন ইলমিল উসুল (১৮১)! 
০৯০ ৮১ ৩০ ৩৮1 ৬৪৪ এ! 4৯1): ইমাম শাওকানী 
৯. ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া (স্ট) (শ্রে) এ 
পে ০11 ০১০০3): সংকলক আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম 


১০. আল মুসওয়াদ্দাহ ফি উসুলিল ফিকহ (4281 ০৯৮ এ ৪১৮৮): 
ইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া, তার বাবা ও দাদা । 


১১. যাদুল মা'আদ (১৬। ১1)): ইবনুল কাইয়্যিম ৫তস্ট) 
১২. ইলামুল মুওয়াকনদন (৩০3৪১ (১1): ইবনুল কাইয়্যিম ৫) 


১২৬ ফিবৃহের মূলনীতি 
মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ 


১. কালিমাতৃত তাওহীদ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ- 
শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায 
২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্ীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি 
-ড. নাচের ইবনে আব্দুল করীম আল-আকুল 
৩. ইসলামী আকীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস"আলা 
- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু 
৪. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী 
. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্ষতা 
- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী 
৬. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন 
- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন 
৭. কিতাবুল ঈমান 
- ড. আব্দুল আবীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ 
৮. কিতাবুত তাওহীদ 
- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী 
৯. কিতাবুত তাওহীদ- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
১০. আকীদাতুত তাওহীদ-ড. ছুলিহ ইবনে ফাঁওযান আল ফাওযান 
১১. আল ইরশাদ- ছুহীহ আকীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা) 
- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
১২. আল ওয়ার্থীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ) 
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া 


নি 


ফিবৃহের মূলনীতি 

১৩. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্রীয়া 

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া 
১৪. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্তীয়া 

-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
১৫. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ 

- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
১৬.আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া 

- ইমাম আবু জা“কর আহমাদ আত-ত্বহাবী 
১৭. শারহুল আকীদাহ আত-ত্ৃহাবীয়া প্রথম খণ্ড 

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্‌ আল-হানাফী 
১৮.শারহুল আকীদাহ আত-ত্বৃহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড 

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্‌ আল-হানাফী 
১৯. নাবী-রসুলগণের দা“ওয়াতী মূলনীতি 

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 


২০. কাবীরা গুনাহ-যুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 


২১. একশত কাবীরা গুনাহ-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী 


২২. খিলাফত ও বায়“আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 


২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) 
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 


২৪. কিয়ামতের ছুহীহ আলামত- শাইখ “ইছাম মুসা হাদী 
২৫. “আল ওয়ালা” ওয়াল “বারা' [বন্ধুত্ব ও শক্রতা] 


- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
২৬. ইসলামে মানবাধিকার 


১২৭ 


১২৮ ফিকৃহের মূলনীতি 


- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ 
২৭. হাদীছের মূলনীতি- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী 
২৮. ফিরুহের মূলনীতি 
-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 
২৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত 
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 
৩০.মদীনা মুনাওয়ারা- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম 
৩১. যাকাতুল ফিতর-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 
৩২. যাকাত ও দান খয়রাত- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন 
৩৩. আওয়ায়িলুশ শুহুর আল আরাবয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ 
-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির 
৩৪. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি) 
- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
৩৫. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়”'আত 
_আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী 
৩৬. আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)-সাজ্জাদ সালাদীন 
৩৭. এক নজরে ছুলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ 
৩৮. ছিয়াম ও রমাদ্ধান- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন 
৩৯. ঈদ, কুরবানী ও আক্বীকাহ- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন 
৪০. তাইসীরুল “আল্লাম (উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা)-প্রথম খণ্ড 
- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল বাস্সাম 


